





[প্রথম খণ্ড] 
তরজমা-ই-ক্কোরআন 
কান্যুল ঈমান 
কৃত 
আ'লা হ্যরত ইমামে আহলে সুন্নাত 


মাওলানা শাহ্‌ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী 
রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি 


তাফসীর (হাশিয়া) 
খাযাইনুল ইরফান 


কৃত 
সদ্রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী 
রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি 


কান্যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান 





নিরীক্ষণ 0 ওস্তাযুল ওলামা,শায়খুল হাদীস ওয়াত্‌ তাফসীর 
অধ্যক্ষ আলহাজ্‌ আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন (মাদ্দাধিল্সাহু আলী) 





সহযোগিতায় 0 পাণ্ডুলিপি তৈরী ও প্রচ্ফ রিডিং 
মাওলানা এ, এ, জামেউল আখতার আশরাফী 
আলহাজ্‌ হাফেয মীর মুহাম্মদ এয়াকৃব 
মুহাম্মদ ফিরোজ আলম 
মুহাম্মদ দিদারুল আলম 
ক্াধী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী 
আবু সাঈদ মুহাম্মদ যুসুফ জীলানী 


0. আয়াতসমূহের বিন্যাস নিরীক্ষণ 
হাফেয কাযী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন হাশেমী 





প্রকাশকাল 0 ১১ই রবিউল আখের, ১৪১৬ হিজরী 
প্রথম প্রকাশ) ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সন 





প্রচ্ছদ ০ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী 





কম্পিউটার কম্পোজ 0 মুহাম্মদ নুরুল আজিম 
মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন 
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নিও কনসেপ্ট লিমিটেড 
৭, সিডিএ কানিজিযক এলাকা 
মুমিন রোভ, চট্টখ্রাম 


সু 
০ 





যোগাযোগের ঠিকানা 0) গুলশাল-ই-হাবীর ইসলামী কমপ্লেক্স 
হক মার্কেট, বহার হাট, ডাকঘর-চান্দগাও, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ 





হাদিয়া 0 টাকা ২৫০ মাত্র 
UAE Dhs 50 Only 
USS 20 Only 
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প্রকাশ্‌ক্রে বক্তব্য 


a det 00 bout tt LC oY SALLE LATE, 
৮6০05545945 2 
(্লশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্রেক্স, চট্টগ্রাম’ একটি যুগোপযোগী সংস্থা । সুশিক্ষার প্রসার ও সমাজ সেবার মহান ব্রত পালনের 
ভরি গঠিত এ কমপ্রেক্সের রয়েছে বহুমুখী পরিকল্পনা । অত্র প্রতিষ্ঠান তার প্রস্তাবিত যুগোপযোগী প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পথে 
ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে । বর্তমানে কমপ্লেক্সের পরিচালনাধীন রয়েছে একটি মন্তরাসা, হেফয্খানা ও এতিমখানা । শিশু ও বয়ন্ধ শিক্ষা 
এবং বিভিন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত আদর্শের শিক্ষা ও প্রচারকর্ম ইত্যাদিও এর তত্বাবধানে চলছে 
দিৰবব্বিতভাবে ৷ 
জাদ্াদের অত্র কমপ্রেক্সের রয়েছে একটা 'প্রকাশনা প্রকল্প" । এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুগের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন প্রয়োজনীয় 
কিতাব ও বই-পুস্তক প্রকাশের কথা কমপ্লেক্সের জন্য পূর্ব প্রস্তাবিত ভবনের “ভিত্তি খনস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে' ব্যাপকভাবে ঘোষণা দেয়া 
হয়েছিলো। 
কলাবাছল্য, ধর্মীয় অঙ্গনে পবিত্র কোরআন মজীদের তরজমা ও তাফসীর (যথাক্রমে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)-এর ক্ষেত্রে বহুবিধ বিভ্রান্তি 
ছাড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ভুল ও ভ্রান্ত-আকীদা ভিত্তিক তরজমা ও তাফসীরে বর্তমানে বাজার ভর্তি হয়ে রয়েছে। সুতরাং এহেন 
আবস্থায়, পবিত্ৰ কোরআনের নির্ভুল অনুবাদ ব্যাখ্যা সহকারে সরল বাংলায় প্রকাশ করা দীর্ঘদিনের চাহিদা হিসেবেই থেকে যায়। 
আল্লাহ্‌ পাকের অশেষ মেহেরবাণীক্রমে বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, মুফাসসিরে কোরআন, সাহিত্যিক ও লেখক জনাব আলহাল মৃহাম্মদ 
আবদুল মান্নান দীর্ঘ এক যুগেরও অধিককাল যাবত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যুগবরেণ্য ইমাম, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত 
মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেঘা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত বিশুদ্ধতম তরজমা-ই-ক্োরআন প্রসি্ট কান্যুল 
ক্ষঘান এবং এরই উপর হাশিয়া বা পার্শ্ব ও পাদটীকারূপে, খলীফা-ই-আ'লা হযরত, সদ্রুল আফাষিল মাওলানা সৈয়দ মুহাস্বদ 
নঈম উদ্দীন মুৱাদাবাদী ৱাহমাতুল্তাহি আলায়হি কর্তৃক লিখিত প্ৰসিদ্ধ তাফসীর খাযাইনুল ইরফান-এর সরল বাংলায় অনৃবাদের 
কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেছেন। আমরা অত্র কমপ্লেক্সের তত্বাবধানে তার অনুদিত কিতাব খানা প্রকাশ করে যুগের সেই দীর্ঘদিনের 
চাহিদাট্কু পূরণে উদ্যোগী হয়েছি। 
সেই উদ্যোগেরই ভিত্তিতে প্রকল্প প্রধান হিসেবে খোদ্‌ বঙ্গানুবাদকই তার সার্বিক তত্বাবধানে কিতাবখানার দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ 
'দিরীক্ষণ, সম্পাদনা ও মুন্রণের যাবতীয় কাজ সুচারুকূপে সমাধা করেছেন। 
আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র কোরআনের জ্ঞান-পিপাসুদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্ত বিরাটাকার 
কিতাব প্রকাশ করে সম্থানিত পাঠক সমাজের হাতে পেশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌ জান্তা শানুহুর দরবারে শোক্রিয়া জ্ঞাপন 
করছি। তদ্সঙ্গে কিতাবখানা প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দান করেছেন, বিশেষ করে, প্রকল্প প্রধান ও 
বঙগানুবাদক এবং স্বাদের বিশেষ বদান্যতায় কিতাখানির ব্যয়বহুল প্রকাশনা ও সুলভমূল্যে সন্মানিত পাঠকদের সমীপে উপস্থাপন 
করা সম্ভব হয়েছে- তাঁদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর পরম করুণাময়ের দরবারে সংশ্লিষ্ট সবার উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং ইহ 
ও পরকালীন সাফল্যের জন্য একান্তভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি- আমীন! 
ভাবখানা যদি জ্ঞান-লিপাসু পাঠক সমাজের সামান্যটুকু পরিতৃত্তির মাধ্যমও হয়, তাহলে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করবো । 
পরিশেষে পাঠক সমাজের গঠনমূলক পরযার্শ এবং মতামতও আমাদের একান্ত কাম্য । এতে ভবিষ্যতে আমাদের প্রকাশনা কার্য 
অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করবো । 


আন্তাহ্‌ পাকই তৌফিক দাতা! 


গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্সের পক্ষে 
মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ ফারুকী 
সভাপতি 


ব্জানুবাদক্রেক্থা 


৮৮] এর SINT DS HS 
কোরআন মজীদ বিশ্ব প্রতিপালক মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র জাললা শানুহুরই পবিত্র কালাম, যা তিনি আপন হাবীব, নবীকুল সরদার, 
রাসূলকুল শিরমণি, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল 
করেছেন, যা 'মা-কানা ওয়া মা ইয়াকৃনু'-এর সার্বিক জ্ঞানের ধারক । আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ ফরমায়েছেন- ‘তিব্ইয়ানুল্লিকুন্তি 
শায়ইন্‌।" অর্থাৎ কোরআন মজীদ হচ্ছে এমন এ, যাকে প্রত্যেক কিছুয়ই বিবরণ রয়েছে। সুতক্াৎ পবিত্র করন হচ্ছে সমস্ত 
ির্ভল জ্ঞানের উৎস। 

পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌ পাকের মহান বাণী, যার ভাষালংকার (ফাসাহাত ও বালাপাত), অদৃশ্য বিষয়াদির নির্ভুল জ্ঞান, বাস্তব 
'বিষয়াদির অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গী এবং অব্যর্থ হিদায়ত বা দিক-নির্দেশনা ইত্যাদির কারণে সেটাকে আল্লাহ্র নিরেট সত্য, অকাট্য ও 
অপ্রতিদ্বন্থী কিতাব হিসেবে মেনে নিতে সমগ্র সৃষ্টিই বাধ্য । সৃষ্টির মহা কল্যাণের নিমিত্ত, পরম বনম্ণাময়ের নিকট থেকে, এ 
কোরআন করীম ভার হাবীবের উপর অবতীর্ণ হয়ে বস্তুতঃ মানব জাতি তাকেই সত্যিকার অর্থে সৃষ্টির সেরা হিসেবে প্রমাণিত 
করেছে। কারণ, খোদ্‌ আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহ এরশাদ ফরমায়েছেন- “যদি আমি এ কোরআনকে কোন পর্বতের উপর নাযিল 
করতাম, তাহলে অবশ্যই তুমি আল্লাহ্র ভয়ে সেটাকে অবনত ও চূর্ণ -বিচূ্ণ হয়ে যেতে দেখতে ।" (৫৯ ৪ ২১) 

কোরআন মজীদ যেহেতু আল্লাহরই বাণী, সেহেতু সেই মহান বাণীর প্রকৃত অর্থ, মাহাত্ম্য ও ব্যাখ্যা কি-তা আল্লাহই ভাল জানেন, 
আর জানেন তিনি, যার প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলা সেটা অবতীর্ণ করেছেন । আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ ফরমায়েছেন- 'আর্রাহ্মানু- 
আল্লামাল্‌ কোরআন ৷” অর্থাৎঃ “পরম দয়াময় (আল্লাহ্‌ তার হাবীবকে) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।” তাই কোরআন মজীদের 
প্রত্যেক তাফসীর বা ব্যাখ্যার সমর্থন হয়ত (কারআনেই থাকতে হবে, অথবা থাকতে হবে হাদীসে পাকে, অণবা থাকবে সাহাবা 
কেরামের অভিষতসমৃহে, অথবা তাফসীর এ সর. বিষ্কাদি দ্বারা হতে হবে, যেগ্ুলা আরবী অভিধান ও ইসলামের মৌলিক, 
নীতিমালা সম্পর্কিত হয়, কিংবা এমন ধরণের তাফসীর হওয়া বাঞ্চনীয়, যা উপরোক্ত কোন এক প্রকার দ্বারা প্রযাণিত ও সমর্থিত 
হয়। অন্যথায় তা হবে 'তাফ্দীর-ই-বিররায়' বা মনগড়া তাফসীর; যা হারাম; ইচ্ছাকৃত হলে 'কুফর' ও দেনিয়ায় থাকতে) 
পরকালে জাহান্নামেই নিজের ঠিকানা করে নেয়ারই লামান্তর মাত্র। (নাউযুবিল্লাহ!) 

আল্হাযদু লিন্তাহ্‌! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সৃন্নাত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহ্যদ রেযা খান বেরলঙী রাহমাতুল্লাহি 
আলায়হিই তার বিশ্ববিখ্যাত তরজমা-ই-ক্রআন 'কান্যুল মান! বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন, যা উপরোগ্রেখিত প্রথমোক্ত 
বোশপ্ট্যাবলী ছারা সমৃদ্ধ বিধায় তা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তাফসীর ভিত্তিক “তরজমা-ই-ক্রোরআন' (কোরআনের অনুবদ)। 
তদুপরি, এর মধ্যে সলফে সালেহীনের গৃহীত তাফসীরের সাথে যেই মিল রয়েছে, আসৃহাবে ভা'ভীলের গ্রহণযোগ্য অভিমতের 
সাথে যেই সাল্গুয্য তাতে বিদ্যমান রয়েছে, তাতে ভাষার যেই অতুলনীয় সম্মণতা, শালী*এ৷ ও শ্রুতিমাধূর্য রয়েছে, সাধারণ 
লোকের পরিভাযাকে তাতে যেমনভাবে বর্জন করা, হয়েছে, কোরআন মজীদের আসল উদ্দেশ্য ও খোদায়ী মূলতত্বের যেই 
নজিরবিহীন প্রকাশভঙ্গী এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাতে ক্বোবআন করীমের পরিতাষাঞে যেমনিচাবে ব্যবহার করা হয়েছে, আল্লাহ, 
পাকের শানে অশোভন উক্তিকারীদের তেমনিভাবে রদ্দ বা খণ্ডন করা হয়েছে, শবীগণ আলায়হিমুস্‌ সালামের মান-মর্যাদার প্রতি 
তেমনভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং ওলামা কেরাম ও মাশা-ইথে এয়াম ভাতে ইল্‌মে হাকীকৃত ও মারিফাতের যেই 
ভাণ্ডারের সন্ধান পান- তা অন্যান্য *তরজমা-ই-ক্োরত্মান" (কোরআনের অনুবাদ গ্রহু)-এ খুবই বিল । এ কারণেই কান্যুল 
ঈমানকেই বিশ্ববাসী কোরআনের শ্রেষ্ঠতম উর্দু অনুবাদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। 

এর উপর হাশিয়া বা পার্শ্ব ও পাদটীকারূপে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগ্ঠ তাফসীর (ব্যাখ্যা) লিখেছেন- আ'লা হযরতেরই খলীফা সদ্রুল 
আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, যা *তাফসীর-ই-খাযাইনূল ইরফান' নামে 
প্রসিদ্ধ । ভাতে রয়েছে নি্ললিখিত বিরল বৈশিষ্টযাবলীঃ 

প্রায় সব আয়াতের শানে নুযূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) ও ব্যাখা, তাওহীদ ও রিসালতের স্রমাণ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা, আহলে 
সুন্নাতের আকাইদের অকাট্য দলীলাদি সহকারে বর্ণনা, বাতিল ফের্কাগুলোর উৎস নির্ণয় পূর্বক তাদের রূপ উন্মোচন ও সপ্রমাণ 
খণ্ডন, আয়াতগুলোর সংশ্লিষ্ট ফিকৃহ্‌ ভিত্তিক মাস্আলা-সাসাইলের সুস্পষ্ট বিবরণ, সর্বোপরি নির্ভরোগ্য তাফসীর ্রস্থাবলী ও 
নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির জরুরী উদ্ভৃতি ইত্যাদি । 

তাছাড়া, এ কিতাবে বয়েছে- মানুষের ঈমান আকীদা ও তার পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং তাদের 
অভ্যন্তরীন থেকে আন্তর্জাতিক পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়ে পবিত্র কোরআন ও এর গ্রহণযোগ্য তাফসীরের আলোকে নির্ভুল দিক- 


জলা । মোটকথা, মানুষের ইহ 'ও পরকালীন সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে এ মহান গ্রন্থ এক সমুজ্জুল আলোববর্তিক1। 

ই এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের বাংলাদেশে এবং অন্যান্য দেশের বাংলাভাষীদের মধ্যে একদিকে বিভিন্ন লেখকের বিভ্্তিপর্ণ 
রুজমা-ই-ক্বোরআন ও তাফসীর বা ব্যাখ্যাগরস্থ বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়ে আসছে। যার ফলে পবিত্র কোরআনের জ্ঞান 
পসুদের তথা যুসলিঘ সমাজের একদিকে ঈমান-আব্ীদ' বিনষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে নৈতিক চরিত্রের উপর খারাপ প্রভাব পড়ছে। 
সর্বোপরি, তারা বঞ্চিত হচ্ছেন পবিত্র কোরআনের নির্ভুল জ্ঞান সঞ্জাত দিক-নির্দেশনা থেকে। 

এহেন পরিস্থিতিতে উল্লেখিত 'কান্যূল ঈমান' ও "খাযাইনুল ইরফান' উর্দু ভাষা থেকে সরল বাংলায় অনুদিত হয়ে বহুলভাবে 
প্রচারিত হলে সেসব বিপর্যয়ের কারণ উৎপাটিত হয়ে যাবে। অথচ দীর্ঘকাল যাবত বাংলাভাবীদের এ চাহিদা অপূর্ণাবস্থায় থেকেই 
লো । বলাবাহুল্য, বিশেশ্বকরে, আমাদের দেশে ছাত্র-জনতার মধ্যে পবিত্র কৌনরআণনের নির্ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রতি অধীর 
হাহ ও সে ধরণের কিতাবের অভাবের কারণে পাঠকদের অস্বস্থিবোধ বিশেষভাবে অনুধাবনে সক্ষম হয়েছি বাংলাদেশ ইসলামী 
ছাত্র সেনার কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও সভাপতি হিসাবে দীর্ঘদিনের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকেই। 


কাজেই, যুগের এ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ পাকের তৌফিক প্রান্তিতে দৃঢ় আশ পোষণ করে এ অধম মসি হাতে দিলাম । 
১৯৮০ সালে 'কানযুল ঈমান: ও 'খাযাইনুল হরফান'-এর বঙ্গানৃবাদের কঠিন কাজে হাত নিলাম ৷ সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ 
ও ব্যাথ্যা কোন্যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান অনুসারে) প্রকাশিত হলো- ছাত্রসেনার প্রথম ম্যাগাজিন 'রাহবার'-এ। অতঃপর শত 
ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে প্রথম পারার অনুবাদ শেষ করলে 'রেযা একাডেমী, চ্গ্রাম'-এর কর্করতবন্দ তা কিতাবাকারে প্রকাশ করার 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে আমার পাণ্ডুলিপি মূর্শিদে বরহক, পীরে কামিল, হ্যরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ সাহেব 
রাহমাতুল্লাহি আলায়হির তদানিন্তন এক সফরে চট্টগ্রামের বলুয়ারদীখির পাড় খানকাহ্‌ শরীফে সদয় অবস্থানকালে তার পবিত্র 
নরবারে পেশ করেছিলাম । তিনি এ মহান উদ্যোগে অত্যন্ত খুশী হন এবং বরকতময় দো'আ দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেন। 
তেমনিভাবে এ উদ্যোগে খুশী হয়েছিলেন দেশের আপামর সুন ওলামা ও ছাত্র-জনতা। রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম ধারাবাহিকভাবে 
ককিতববানার অনুবাদ প্রকাশ করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে ধম পারা" অতি সুন্দর অবয়বে প্রকাশ করলো, যা পাঠক 
সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত ও নন্দিত হয়েছিলো। এ অধমও অনুবাদ কার্য অব্যাহত রাখলাম। প্রথম পাচ পারার অনুবাদ সমাপ্ত 
হলো। কিন্তু 'রেযা একাডেমী" তা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েও শেষ পর্যন্ত পেরে উঠেনি। শেষ পর্যন্ত 'রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম বিলুগ্তই 
হয়ে গেলো। অতঃপর এ পাচ পারা 'মাসিক তরজুমান'-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হলো। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 
আমার পক্ষে মাত্র আট পারার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হলো। অতঃপর সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাইস্থ এক প্রতিষ্ঠানে 
চাকুরী নিয়ে ১৯৮৭ সালে সেখানে চলে বাই। সেখানে নির্ারিত দায়িত্ব পালনের পর অবসর সময়টুকুতে পবিত্র কোরআনের উক্ত 
তরজমা ও তাফসীরের বঙ্গানুবাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুর অপার অনুগ্রহে বিগত ১৯৯২ সালে, 
মোতাবেক ৯ই ঘিলহজ্জ ১৪১৩ হিজরী আরফাহ্‌ দিবসে বেলা ৪টার সময় উত্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সর্বশেষ পারাটুকুর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত 
হলো। আল্হামদু লিন্তাহ্‌ ৷ 

এবার এর ব্যয়বহুল প্রকাশনা। আল্লাহ্‌ পাক জাল্লা শানু তার হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় 
সেটারও ব্যবস্থা করে দিলেন ত্রনযাৰয়ে। দুবাইতে কতিপয় হিতাকাংঘী ধর্মপ্রাণ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ 
করলাম। তারা এ মহান কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতার আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করলেন । তাদের পরামর্শ ও প্রাথমিক সহযোগিতায় 
আমিও উৎসাহিত হলাম । বিগত ১৯৯৩ সনের প্রথম দিকে দ্বিতীয়বার হজ্জ্বুত পালন ও আল্লাহ্‌র হাবীবের রওযা-ই-আকুদাসে 
হাযিরা দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করার পর দুবাই ফিরে কিভাবখানার প্রকাশনার কাজে হাত দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে এলাম । এর 
অব্যবহিত পরেই, আগস্ট '৯৩ সন থেকে উক্ত বঙ্গানুখানের পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষণ ও চূড়ান্ত পারুলিপি তৈরীর কাজ আর৪ করলাম । আমার 
পরম সম্মানিত ওস্তাদ, গায্যালী-ই-যমান, উত্তাযুল ওলামা অধ্যক্ষ আলহাজ্‌ আল্লামা মুস্লেহ্‌ উদ্দীন সাহেব মাদ্দাধিল্লাছল আলী 
নিরীক্ষণের সদয় দানিতুভার গ্রহণ করলেন। শত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি দীর্ঘ এক বৎসর চারমাসে গোটা পাণুলিপির নিরীক্ষণ সমাপ্ত 
করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুর্বোল্লেখিত সহযোগীদের সহযোগিতা নিয়ে চূড়ান্ত পাগুলিপ তৈরী, কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রুফ রিডিং-এর 
কাজও সমাধা করলাম । 

তারপর ব্যয়বহুল মুদ্রণের পদক্ষেপ গ্রহণের পালা । ইত্যবসরে 'গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স" চট্টথাম-এর প্রকাশনা 
প্রকল্পের মাধ্যমে কিতাবটা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সিদ্ধস্তান্যায়ী এর 'প্রকল্প প্রধান’ হিসেবে আমি কিতাবটার প্রকাশনা 
সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালনের গুরুভার গ্রহণ করলাম। আল্লাহ্‌ পাকের অপার মেহেরবানীক্রযেই আরো দীর্ঘ এক বৎসর কাল 
অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে এ বিরাটাকার কিতাবটার মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হলো। এ ক্ষেত্র পূর্বোল্লেখিত 
সম্মানিত বিশেষ সহযোগীদের কথা একান্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্বরণ করছি। এতদ্‌সঙ্গে আমার পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত অকৃতিহ 
সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত । আল্লাহ্‌ পাক সবার আন্তরিকতার যথোপযুক্ত প্রতিদান দিন! আমীন! 


এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্বোল্রেখিত আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন ব্যক্তিবর্গের বদান্যতার কারণেই এ ব্যয়বহুল প্রকাশনার 
কাজ সমাধা করা ও খরচের বিরাট অংশ ভর্তুকি দিয়ে সুলভ মূল্যে সম্মানিত পাঠকদের নিকট পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়েছে। 
তাছাড়া, সংযুক্ত আবর আমীরাতের কিছু সংখ্যক উৎসাহী পাঠক এ কিতাবের অধিম গ্রাহক হয়ে এ প্রকাশনার কাজে ধৈর্য সহকারে 
সহযোগিতা দিয়েছেন। আরো যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁরা হলেনঃ সর্বজনাব আলহাজ হাফেয মুহাম্মদ আমীন 
দেবাই), স, উ, ম, আবদুস্‌ সামাদ (চট্টগ্রাম), ইঞ্জিনিয়ার ত্বালী আহমদ (দুবাই), মুহাম্মদ আবুল বশর চৌধুরী (সার্ভিস 
ম্যানেজার, আলী মেকাঃ ইঞ্জিঃ ওয়ার্ক, মৃসাফফাহ্‌, আব্ধাবী), আলহাজ হাফেষ্‌ মুহাম্মদ ইসমাঈল (দুবাই), আলহাজ্‌ মাওলানা 
মুহাম্মদ আবৃ তাহের (দুবাই), মাওলানা মুহাম্মদ ফযলুল কবীর চৌধুরী (শারজাহ্‌), ইনস্পেষ্টর মুহাম্মদ নৃরন্ছফা (ফুড কন্ট্রোল 
বিভাগ, দুবাই মিউনিসিপ্যালিটি), আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদৃস্‌ সব্র (আল হামরিয়া মাকে, দুবাই), মুহাম্মদ আবদুল 
মালেক (মালেক ভবন, নজির আহমাদ চৌধুরী রোড, চ্গরাম),যুহাম্মদ আবূ বকর সিদ্দীক্‌ (শিলাইগড়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম). 
'আলহাজ্‌ মাওলানা মুহাস্বদ ইন্ীস আন্সারী (মুসাফ্ফাহ, আব্ধাবী), মুহাম্মদ ফুল মিঞা (মৃসাফ্ফাহ্‌, আবুধাবী), আলহাজ 
মুহাম্মদ শফি (মুসাফ্ফাহ্‌, আবৃধাবী), মাওলানা মুহাম্মদ সলিম সিদ্দীকী (মুসাফুফাহ্‌, আবৃধাবী), আলহাজ হাফেজ মুহাম্মপ 
আবদুল আহীয্‌ (যুসাফ্ফাহ্‌, আব্ধাবী), সৈয়দ মন্সূর নাদিম (আবৃধাবী), মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব সিরাজী (আবৃধাবী), 
মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ সরোয়ার (দুবাই), মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল আলম সিন্দীকী (শারজাহ), মুহাম্মদ দিদারুল আলম 
(আজমান), নূরুচ্ছফা (বাবুল) (দুবাই), আলহাজ মুহাম্মদ তৈয়্যব (রাসূ-আল্‌-খায়মাহ), আলহাজ মুহাম্মদ সিরাজ ও মুহাম্মদ 
মাহবৃব (রিকার্ড ইঞ্জিঃ ওয়ার্কসপ, শারজাহ্‌), আবদুল গফুর সওদাগর (শারজাহ্‌), মুহাত্মদ আলতাফ হোসাইন (বর্ণালী গ্যারেজ, 
শারজাহ), আলহাজ্‌ মাওলানা আবূ জাফর (আল-আইন শিল্প এলাকা), মাওলানা মুহাম্মদ শফি (আল-আইন শিল্প এলাকা), 
হাজী বদিউল আলম (নাজিবপাড়া, চট্টগ্রাম), মাওলানা নবীদুর রহমান (আল-আইন), মীর সলিম উদ্দীন (দুবাই), হাজী 
জালাল আহমদ (দুবাই) সুহাশ্বদ সগীর খান (আল সগীর ষ্টীল ট্রেডিং, ফুজায়রাহ্‌, ইউ,এ,ই) এবং মাওলানা আনসারী ইমাম, 
নূর গ্যারেজ, শারজাহ) প্রমুখ । 

সার্বিকভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টখ্রাং-এর সন্মানিত সভাপতি জনাব আলহাজ সৈয়দ 
মাওলানা হোসাঈন আহমদ ফারূকী, সহ-সভাপতি আলহাজ্‌ মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান হাকীম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা 
ক্াধী আবুল বয়ান মুহাম্মদ রিদওয়ানুর রহমান হাশেমী, সহ-সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা মীর মৃহাম্মদ এয়াকৃব এবং 
কোবাধাক্ষ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ৷ 

আল্লাহ্‌ পাক সবার সহযোগিভাকে কবুল করুন এবং এর যথাযথ প্রতিদান দিয়ে উভয় জাহানের সাফল্য দান করুন আমীন! 
কান্যূল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান' -এর বঙ্গানুবাদ মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। 
ুদ্রত প্রতিটি পৃষ্ঠার মধ্যভাগে প্রতিটি ‘বক্স এর ডান পাশে পির কোরআনের আয়াতগুলো (আরবী) বিশুকলপে স্থাপন করা 
হয়েছে। আর প্রতিটি আয়াতের পাশাপাশি এর বঙ্গানুবাদ সৃস্পষ্টাক্ষরে দেয়া হয়েছে। আয়াতের বঙ্গানুবাদের মধ্যে স্থান-বিশেষে 
টাকার নম্বর দেয়া আছে। সেই নম্বর অনুযায়ী পার্শ্ব ও পাদটাকাগুলোর বর্ণনা তাফসীররূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আয়াতগুলোর 
অনুবাদ পাঠ করার সময় নম্বর অনুসারে পার্থ ও পাদটাকাগুলোও পড়ে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ অনুবাদ হচ্ছে 'কানযুল ঈমান" 
আর 'পাদ ও পাস্থটীকা হচ্ছে 'বাযাইনুল ইরফান' (উ্দ)-এর হুবহ বঙ্গানুবাদ । 

বঙ্গানুবাদের ক্ষেতে স্বতন্ত্র বানানরীতির অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন- আরবী ভাষা থেকে উদ্ভূত শব্দগুলোর প্রায় সবটিতে বিশুদ্ধ 
আরবী উচ্চারণকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেসব আরবী, উর্দু বা ফারসী শব্দ বাংলা ভাষায় নিদিষ্ট বানানে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, 
সেগুলোর ক্ষেত্রে বাংলায় প্রচলিত বানানরীতিরই অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে কারো নিকট দৃষ্টি ও শ্রুতিকটু না ঠেকে। আমার 
অনুসৃত বানানৱীতিতে আরবী, উর্দু ও ফার্সী শব্দগুলোর বানানে প্রায় সব জায়গায় নিপ উচ্চারণ রীতিকেই অবলম্বন করা হয়েছেঃ 
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[কাতার নাছে আর, নিলি পরম দয়ালু, ই ডি লাল জম 
ভরাসাল্লাষের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করছি।) 


হু ফাতিহার নামসমূহ $ এ সূরার বহু নাম রয়েছে। (১) ফাতিহা, (২) ফাতিহাছুল কিতাব (করনের তূমিকা), (৩) উল ক্রতআন (ববআনের 
হুল). (৪) সূরাতল কান্যু (ভাণৱ সূরা), (৫) কাফি (পাচ্সম্পনন) (৬) ওয়াফিয়াহ (পরিপূর্ণ), (৭) শাফিয়াহ (আরোগাদায়ক), (৮) শেফা(আরোগা) 
(৯)সাবই মাসান (সপ্ত প্রশংসা, বারংবার আবৃততিযোগ সপ্ত আয়াত), (১০) নর (জ্যোতি). (১১) কব্‌ইয়াহু (দো'আ-তাবিএ), (১২) সূরাতবল হামদ 
(শর সূরা), (১৩) স্রাতুদ দো'আ ধরা্থনার সূরা), (১৪) তা'শীমুল মাস্আলা (মাসআলা শিষ), (১৫) সূরাতুল মুনাজাত (মুনাজাতের সূরা), (১৬) 
দৃরাতৃত্‌ তাহ (অ্পণের সূরা), (১৭) সূরাতুস সাওয়াল (যাস্থার সূরা), (১৮) উদ্ুল কিতাব (কিতাবের মূল), (১৯) ফাতিহাডুল করোরআন (ব্রনের 
দৃচন), এবং (২০) সূরাতুস্‌ সালাত (নামাযের সূরা)। 

এ সূরায় সাতটি আয়াত, সাতাশটি পদ এবং একশ চন্লিশটি বর্ণ আছে। কোন আয়াত ‘নাসিশ' (রহিভিকারী) কিংবা 'মালসূখ' (রহিশকৃত) নয় । 


শালে বৃনুল (অবতরণের ্েক্ণাপট) : এ সূরা মক মুকাব্বামাহ্‌ কিংবা মদীনা বুনাওয়ারাহ্য অথবা উৎয পণযযরী ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আমর 
ইবনে শোরাহবীল থেকে বৰ্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা রাদিযালহ তাআলা আন্হাকে বললেন, “আমি এক 
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I সূরা ফাতিহা আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি. পরম আয়াত-৭ ভি SUT a 
ম্তী দয়ালু, করুণাময় (১)। কক্‌! -১ || দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, 




















EE 2 লাহীম, আল্হামদুপিকলাহি রাষিকল 
১. সম প্ৰশংসা অল্রাহর রতি, যিনি মালিক | 86250 -22985, 22 | আলী" এ থেকে বুম যয় যে, 











[সন্ত জশঘাসীর; ঠ অবতরণের নিক দিয়ে এটাই প্রথম সূরা । 
>. পরম দয়ালু, করুণাময়; 21 125] | কিনু নয বণনা খেকে জানম যায় কে 
ELE Et 

1. প্রতিদান দিবসের মালিক । 65011855005 | লো পার্থর রব শিক্ষা দেয়া 
Ke OPE জনাএস্রারবর্ণনাভী বান্দাদের ভাবায় 


আনহ্যিল - ১ 





এরশাদ হয়েছে। 


মন্জালা£ নামাযে এ সূরা পাঠ করা ওয়াজিব- ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী জন্য নিজ মুখে উচ্চারণ করে (পাক্ষভাবে) এবং মুক্তদীর জন্য 
হুকনী- বা পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ ইমামের মুনে)। বিস্বন্ধ হাদীস শরীফে আছে- 515255 03 813. অর্থ "ইঃ BREESE 








১ 2579 (পরিজ আর নক কে 
রাত হয়েছে-। ১১০১ 153131 অর্থাৎ “ইমাম যখন “ক্রিআন্ত' পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাকো ।” আরো বহু সংখ্যক হাদীসে একথাই 
বাদি হয়েছে। 


আস্জালা 2 জানাযার নামাযে 'দো'আ' স্বরণ না থাকলে 'সূরা ফাতিহা'দো'আর নিয়তে পাঠ করা জায়েয: ক্রিজাতের নিয়তে জায়েয নয়। (আলমগীর) 


হুল ফাতিহার ফযীলতসমূহ ৪ হাদীসসমূহে এ সূরার বহু মী বর্ণিত হয়ছে হর সল্লালাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম এরশাদ করেছেন, 
পন্থাহবীত ইনজীল ও যাবৃৱে এর মতো কোন সূরা নাযিল হয়নি।” (তিরমিযী শরীফ) 


এিকিরিশতা আসমান থেকে অবতীৰ্ণ হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্যামের উপর সালাম আর করলেন এবং এমন দু'টি 'বূর'-এর সুসংবাদ 
ভি, যা হুযুরের পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি । একটা হচ্ছে 'সূরা ফাতিহা" অনাট 'সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। (মুসলিম শরীফ) 
লতি খত্যেক রোগের জন্য শেফা। (দোরহী শরীফ) 

নি একপাৰায় পাঠ করে যে নাই করা হোক, আল্লহ তা'আলা বুল করেন। রবী শরীফ) 


ইস্তি'আযাহঃ 2৯51 9০ 52 ১:১৩ ১৮৮1 আপু বিল্লাহি মিনাশ্‌ শায়তানিৱ রাজীম) পাঠ রা 

বাস্যালাঃ ক্বেরজান তেলাওয়াতের পূব “আহ বিল্লাহ মিনাশ শায়তানির রাজীম' পঠ কর সুন্নত তোফসীর-ই-াখিন)। তবে, ছা যখন শিক্ষক 
থেকে পাঠ করে তখন তার জন্য সন্ত নয় (ফতোয়-ই-শাহী) 

লালা নামাযের মধ্যে ইমাম কিংবা একাকী নামায আদায়কারী জন্য সাল" লেবহা-াকা) পাঠ করার পর নীরবে “আউলা পাঠ করা সুন্নাত। 
শমী) 

তাল্মিয়াহ্‌ = 7৫৯ 0১51 +424 28 (বিসমিপ্যাহির রাহমানির রাহীম) পাঠ করা 

সসালাঃ “বিস্মিদ্াহির সাহ্মানির রাহীম" করা পাকেরই আয়াত; তবে সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য কোন সূরার অংশ নয়। এজনাই তা (ক্ররাতের 
সখ) উচ্চরবে পাঠ করা হয় না । বোখারী ওসুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুর আব্দাস সান্রান্যাহ্‌ তা'আলা আলারহি ওযাসারাম এবংহযৱত সিলীকে 
আকবৰ ও হযরত ফাকে আ'যম (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহা? 'আল্হামদু লিল্পাহি রাফিল আ-লাসীন' থেকেই নামায (ক্বিশ্বাত) আরম্ভ করতেন। 
জেরা ফাতিহার সাথে “বিস্মিস্যাহির রাহমানির রাহীম উচ্চরবে পাঠ করতেন না 

মাস্মালাঃ “তারাবীহ নামায'- এর মো যেই খতম আদায় করা হয় ভাতে কখনো একবার উচ্চরবে 'ৱিস্যিলাহ' অবশ্যই পড়তে হবে, যেন একটা আয়াত 
বাদ নাপড়ে। 

মবাস্খালাঃ কোরান শরীফে 'সূরা বারাজাত’ সেরা তাও) বাতীত প্রতোকটা সূরা বসি" সহকারে আরজ করতে হয়। 

মাসালা ‘সূরা নামল'-এর মধ্যে সাজপার আয়াতের পর যেই বিসমিপ্াহ'র উল্লেখ ছে তা ফোন পূর্ণ জাত নয়; বরং আয়াতের একটা অংশ মাত্র। 
সর্বসম্ততাবে, এ আয়াতের সাথে অবশ্যই পড়তে হবে- যেসব নামাযে 'ক্রিজাত' উচ্চরবে পড়া হয় সেসব নামাযে সরষে, আর যেসব নামাযে দীরবে 
পড়তে হয় সেসব নামাযে নীরবে । 

মাল্তযালাঃ প্রত্যেক "বাহ (বৈধ) কাজ বিল্মিনলাহ সহকারে আর করা মন্তাহাব । 'নাজায়েশ্‌' ৰা অবৈধ কাজের খারডে নিসা" পড়া নিষিদ্। 
সূরা ফাতিহার বিষয়বন্তুসমূহঃ এ সূরায় 

আচাহ্‌ তা'অহ্লার প্রশংসা, বাবুবিয়াত, | সরা £ ১ 5 
রহমত, মালিকানা, ইবাদতের একক 159 
উপযুক্ততা, উত্তম কাজের তৌফিক দান, SIG 
বান্দাদের পথ-নিৰ্দেশনা, আল্লাহ্র শুতি ৫৫2৫ 
মনোনিবেশ, ইবাদতকে একমাত্র তারই 

জন্য সীমিতকরণ, হাহা ভারই নিকট 
আনা রা, ভরাই হিায়ত তলব বা, 
খ্া্থনার নিয়ম-কানুন, পতবান্দালের 
অব্থদির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা, 
পথজষ্টদের সারিধয থেকে দূরে থাকা ও 
তালের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা, পার্থিব জীবনের পরিণতি ও প্রতিদান, ধৃতিদান-দিবসের বিস্তারিত এবং সমস্ত যাসত্ালান সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। 
হাদদঃ ৬2৯ জেলার প্রশংসা) 

সাস্যালাঃ প্রতিটি কাজের প্রারজজে তাস্থিয়াহ' (আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা)-এর ন্যায় 'হামূদ' (আল্লাহ্‌র প্রশংসা) করা চাই। 

যাদআালাঃ 'হামদ' কখনো "ওয়াজিব": যেমন-জুম্‌'আর খোংবায়। কখনো সুসতহাব': যেমল-বিবাহের খোত্বায়, দো আয়, থতোক গুরুত্পূর্ণ কাজের 
পরার এবং প্রত্যেক পানাহারের পর। কখনো “সরাতে মুআক্কাদাহ'; যেমন-হাচি আসার পর । তাহতাতী শরীফ) 

রা্দিল আলামীন (521051১১ )৪ এর মধ্যে সমন্ত সৃষ্টিজগত ঘে কণা, “মুমকিন' % ও মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ তা'আলা যে চিরস্থায়ী, অনাদি; 
অনন্ত, চিরন্তন, চিরজীবী, চির তত্বাবধায়ক, সর্বশক্তিমান ও সর্বজঞ- সেসব বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে: যেসব গুণাবলী অপ্যাহ পাক রাবণ আলামীন'-এর জন্য 
অপরিহার্য । এ দু'টি মাত্র শব্দের মধ্যে ইলম-ই-ইাহিয়্যাৎ: (খোদাতাতিক জ্ঞান) -এর গুরুতপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 

মা-পিকি ইবন ( 5৩ 1255 এ ) আই মালিকানার পূরণ-বিকাশের বর্ণনা এবং এটা এ বিষের সুস্পষ্ট মাপ বে, আরাহ্ব্যতীত 
অন্য কেন ইবাদতের উপযোগী সন (কেনা, সমস্ত সৃষ্টি হলো তারই মামলুক (মালিকানাধীন) এবং মামলুক উপাস্য হবার যোগা হতে পারে না। এ থেকে 
জালা বার যে. দুনিয়া হচ্ছে "দারুল আমল বা কর্মক্ষেত্র । আর একা একটা অন্ত বা শেষ রয়েছে। বিশ্বের এ পরস্পরকে "আদি-অন্তহীন' বলা বাতিল দয়ার 
পরিসমাপ্তি পর একটা প্রতিদান-দিবস রয়েছে এ আয়াত দ্বারা 'তানাসূখ' (পুন্যজনুবাপ) বাতিল বলে প্রমাণিত হলো। 














= স্কিল! ( $১ )৪ আরৰীনৰ্শন পাত্রের পরিভাষায়, 'যুযকিন' হলো- সা সৃষ্টি হৰাব পূর্বে হওয়া বা “না হওয়া” উভয়ই সম ভাবনায়; 
কিনা অতিতব লাত করার জন্য অপরের (সর্থাৎ টার) সুধাপেন্ষী। 


নদ নাৰদ ( ১4 "১ ৩121 )৪ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনার পর আয়াতের এ অংশটা উল্লেখ করে এ বিষয়ের প্রতি 

হয় যে, 'আৰীদা'ই আমলের পূর্বশর্ত এবং ইবাদতের গরহণযোগাতা আকীদার বিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। 

বুদ" (৩১ 05 ) - এ বহুবচন ক্ৰিয়াপদ দারা ইবাদতকে জমা*আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) আদায় করার বৈধতাও বোধগম্য 

ও বুঝা যায় যে, সাধারণ মুসলমানের ইবাদত আল্লাহ্র িয় বান্দাদের ইবাদতের সাথে মিলে ককৃদিয়াতের মর্যাদা লাভ করে। 

লং এতে শির্ক প্রভ্যাস্যাভ হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জনা ইবাদত হতে পারেনা । 

নস নাস্তা “ঈন ( 5538.05 এ) [)ঃ এতে এ শিক্ষণ দেয়া হয়েছে যে, সাহাযা রানা শুধু নার নিকটহ- প্রত্যক্ষভাবে হোক, কিংবা 
হোক । সাহা প্রার্থনার উপযোগী প্রকৃতপক্ষে তিনিই; অন্যানা উপায়-ওপকরণ, সেবক ও বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি সবই আল্লাহর সাহায্যেই। 
॥ বান্দাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি বাখা এবংপচ্যোক বিষয়ে আল্লাহ্‌র বুদরতবেই প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী মনে করা একান্ত আবশ্যক । 

[ন এ অংশ থেকে নী ও ওলীগণের নিকট সাহা চা ওয়কে পিক নে একটা বিল আদা (মানত বিষাদ) কেবলা, আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য 

সাহায্য বেকৃতপক্ষে) আল্লাহরই সাহায্য, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অনোর কাছে সাহায্য পরর্থনা নয় । যদি এ আয়াতের এ অর্থ হতে, যা ওহাবী সম্প্রদায় 

1) (মুল কবাৱনায়ন বললেন, “তোমরা আমাকে শক্তি দারা সাহাযা করো” |) এবং 
















॥ এ থেকে এ মাস্আলা জান হায় যে, বান্দাদের ইবাদতের গর দো'আয় মগ হওয়া উচিত। হাদীস শরীফেও নামাযের পর “দো'আ!' বা ্র্থনার 
হয়েছে (তাব্রাসী ক্ল কবীর ও বায়হাকী ফিস্‌ সুনান) 
নু ফাভিহা] 'লিরাভাল মুদ্ভাকীম' দ্বারা ইসলাম" 


অথবা কোরআন যলীপ' বিংবা 'নবী 
ভাদেরই পথে, যাদের উপর ভুমি অনুগ্রহ | & 2 হি তর কো Ss করীম সাল্াল্লাই তা'আলা আলায়হি 
ই od ১ 2৫ 











ওয়াসাল্লাম-এর পৃ পবিত্র চি অথবা 
হুর সাত্তারাহ তা'আলা আলায়ছি 
ওয়াসা এবং ভার পরিবার-পরিজন 
(আোছুলে ৰায়ত) ও সাহায্য কেরামের 
কথাই বুঝানো হয়েছে। এ'ে প্রমাণিত 






















সাহাবা কেরাম, কেরন ও সুন্নাহ্‌ এবং 'ৃহতম জমা“সাত' সবাইকে মান্য করেন। 
4 3 505) (এ আয়াত) উপরোক্ত বাক্যেরই তাফ্সীর 

। অৰ্থাৎ সিরাতাল মতা দ্বার সুসলমালদেরই পথকে বৃঝানো হয়েছে। [ভীড় ভাঙার অনেক মাসআাপার সমাধানও পাওয়া যায়। অর্থাৎ 

লিয়ে বুয্গানে বীনের আমল রয়েছে তা-ই সিরাতাল মুস্তা্ীম'-এর অনতর্ভূক। 

আাগ্দৃৰি আলায়হিম ওয়ালাছোয়াল্লীন (55 ০%; ৬-১৮০ "3১ ৮১2 )৪ এ বাকোও হিদায়ত রয়েছে। যেমন- 

সত্য-সন্ধানীদের জন্য খোদার দুশমন খেকে দুরে থাকা এবং এদের গৎ, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ এবংরীতি-নীতি থেকে বিরত থাকা একান্ত 

শরীফেৰ রেওয়ায়ত থেকে বুঝাযায় যে. মাগ্দূ-বি আলারহিম "(২৫44 $5১) দ্র ইহুদী এবং'দোয়া-্ীন (9১7০) 

খৃষ্টানদের কথা বুঝানো হয়েছে। 

“োয়াদ' ( ৩ ) ও ‘যোয়া’ (25 )-এৰ মধো মৌলিক পাকা রয়েছে। কোন কোন বৈশিষ্ট অক্ষর দু'টির মধ্যে মিল থাকা উভয়কে 

পারে লা । কাজেই, ০৪১%] ১% যোয়া’ ( ৯ ) সহকারে পাঠ করা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তা হবে ক্রুগান পাকে বিকৃতি 

ফর নতুবা লা-জায়েয। 

যে ব্যক্তি “দোয়াদ' ( ৬-০ )-এর স্থলে ‘যোয়া' ( 5 ) পড়ে সে বাক্তির ‘ইমামত' জায়েয নয় । (মৃহীতে বুরহানী) 

(4 4 )॥ এর অর্থ হচ্ছে- “এরূপ করো" অথবা "কৰ্ণ করে”! 

এটা ক্রোরআনের শব্দ নয়। 

সূরা ফাতিহা" পাঠান্তে- নামাযে ও নামাযের বাইরে *আ.-মীন' (১২) বলা সুন্নাত । 





সূৰা ফাতিহা” সমাপ্ত। 


প্রথম পারা 


মাস্আলাঃ হযরত ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রাহ্মাতুন্তাহি অলায়হি)-এর মাযহাব হচ্ছে- নামাযের ভিতর 'আ-মীন নীরবে ছেপেছপে) বলতে হয়। 
সমস্ত হাদীসের উপর আলোকপাত ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যা যে, উচ্চরবে 'আ-স্ী' বলা সম্পন্দীয় হদীসগুলোর 
মধ্যে একযার হয়রত ওয়া-ইল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর রেওয়ায়তই সহীহ্‌ । এতে 'আ.ীন' সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে- | ৯ 
োদ্দাবিহা). যা 'আ-সীন' উচ্চস্বরে পড়ার অর্থ নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করে লা। (বরং এটা একটা ছার্থবোধক শব্দ) এ'তে যেমন “আ-সীন’ উরে পড়ার 
অর্থ গ্রহণ করার সম্ভাবনা ( ১%: ৯. ) থাকে, তেমনি, বরং অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমতান্যায়ী, এর 'হামযাহ্‌ণকে (৭-০ ) মদ্দ' 
(= ) সহকারে পাঠ করার অর্থ লওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে । এ কারণে এ (ছার্ণক) রেওয়ায়ত (হাদীস) উচ্চরবে (আ-মীন) বলার দলীল হতে পারে 
না।আর অন্যান্য রেওয়ায়ত, যেগুলোর মধ্যে এটা উচ্চন্বরে পড়ার বর্ণনা আছ, সেগুলোর “দনদ'-এর মধ্যে মতভেদ আছে। এতাতীত, এসব ওযা 
হচ্ছে 'অর্থ' ৰা ‘ভাৰভিত্কি' (5১ > ) এবং রাজী! (হাদীস বর্ণনাকারী) -এর 'বুঝ' [ ৮৬:৭5 ) মাতত; 'হাদীস' নয়। অতএব, 
'আজীল' (২ বিল? ছে বলাই অবিকৃত ১... 
চীকা-১. সূরা বাঃ এ সূরা নানী” হযরত ইবনে আববাস দয়াল তা'আলা আলছুমা) বণ করেুন,মদীনা শরীফে সর্বণখম এ স্রাই অবতীর্ণ 
হয়েছে তবে না 0.১ 5452351448515 বিদায় হচ্ছের সময় মকা মুফাররসান নাবিল হয়েছে। (তাফলীর-ই-খাঘিন) 
এক্স ২৮৬টি আয়াত, ৪০টি রুকু, ৬.১২১টি পদ এবং ২৫,৫০৩টি বর্ণ আছে। (তোফসীর-ই-খামিন) 

প্রাথমিক যুগে ক্বআন শর. সূরাগুলোর নাম লিখা হতো না। নাম লিখার এ নিয়ম (পজ্ধতি) হাজ্দাজ উন ছুই প্রবর্তন করেন। 





















































হযরত ইবনুল আবীর বর্শনতুখাযী, সূরা [সুনা হান ্ 
বাকারার ১০০০ নির্দেশ, ১০০০ নিষেধ, 

১০০০ বিধি-বিধান এবং ১০০০ বিবরণী সূরা বাক্ছালা 

রয়েছে। সেগুলো মোতাবেজআমলকরয় সিন হারাল 

বরকত এবং প্্যাথযানে অনুশোচনা sl BLED 

অব্ধারিত। এ গুলোর উপর কোন 

ল্ইে। মাদানী দয়ালু, করুণাময় (১)। 

মে ঘরে এ সূরা পাঠ করা হয় তিনদিন আত - এক 

পর্যন্ত অবাধা শয়তান সে ঘরে প্রবেশ 

করে না। মুশলিন শরীক হাদীসে |১- আলিফ-লাম-দীম 3) 5 
এরশাদ হয়েছে- শম্মতান ও ঘর খেকে ইউ" জজ) 
পা”. 5151 
হয়- তোফলীর-ই-জমাল) । ইমান [রয়েছে শোদান্তীতিসম্পনদের জন্য (৪); STIL S34 
বায়হাকী এবংসা'ঈদ ইবনে যনসূর হযরত — 
মুগীরৱা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে SEN 





বাজি দার প্রাকালে সুরা বাকারার দশটা আয়াত পাঠ করবে সে কখনো বোরজান শরীফভুলবেনা। সে লো হচ্ছে- এ সূরাৱ প্রথম চার আয়াত, 
আলাল কুর ও তদসংজগন দু'আয়াত এবং সূরার শেষ তিনটি আয়াত । আরা 

মাস্আলাঃ ইমাম ভবানী ও ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে ওমর 'রাদিয়ল্লাহ তা আলা আনহা থেকে বর্ণনা করেন. হুর আলায়হিস সালাতু ওয়াস 
সালাম এরশাদ করেন, “মৃত ব্যক্তিকে কবরে দান করায় পর করার রাত সূরা বাকারার প্রথম তিন আরাত এবং পদ-পরাত্রে শেষের আয়াতগুলো 
প্ঠ করো” 


শানে নুযূলেঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি খযাসাল্ামের প্রতি এমনি এক কিতাব শাবি কলার ওগরাছা দিয়েছিলেন, যাকে 
না পানি বারা ধুয়ে নিশি করা যাবে, না তা জীর্ণ-শীর্গ হবে৷ হখন ক্রোরতান পাক নাহিল হলো খন এরশাদ করলেন- ০১% এ (যালিকাল 
কিতাবু) অর্থাৎ এটা হচ্ছে সেই প্রতিশ্রুত কিতাব ।' (অনা) একটা অভিমত হলো- আল্লাহ্‌ তা-আলা বনী ইস্রাঈলের প্রতি একটা কিতাব নাযিল করার এবং 
হযরত ইসমাঈল আলায়হি সালাস)-এর কুপধরদের মধ্য থেকে একক ননী প্রেরণের গাদা দিয়ো ৷ যখন নবী করীম সালা তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে হিজরত করলেন, মেখানে বহু সংখাক ইন্ছদী বসবাস করতো, তখন *আলিফ-লাম-সীম, বালিকাল কিছ্তাব (সূরা বাকারা) নামিল 
করে উক্ত ওয়াদা পূরণের সংখাপ দিলেন। (তাফসীর-ই-খািন) 

চীকা-২. {5 (তালিঙ্-লাম-সবীম)ঃ সূৱাগুলোৱ প্ৰাৱষ্তেযে 'হবকেুক্থাতা'আত' বাবিচ্ি (একক) বৰ্ণসমূহ উল্লেখ করা হয়, সেগুলো সম্পর্বে অধিকতর 
গ্রহণযোগঃ অতিমত হচ্ছে- এগুলো জাল্লাডুর রহস্যাবলী ওক্যহ অর্থবোধক বণসমষ্টি এগার প্রকৃত অর্ণ আল্লাহ্‌ ও ভার রসূল সাললাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 








সূৰা ফাতিহা’ টীকা তাফসীর সমাজ 


ল্সাপ্াই জানেন। আমরা শুধু এ গুলোর সত্যতার উপর ঈমান া পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। 





শর (লা গায়া কীহি)ঃ (অর্থাৎ আন সন্দেহের ক্ষেত্র নয়।) কারণ, সন্দেহ তাতেই হয়, যার পক্ষে দলীল নেই। ক্বোরআন 
ক এন সু ও অকাট্য শরমাণাদি স্বলিত কিতাব, যেগুলো পুতি সুহিবেচক বিষেকবান ব্যক্তিকে, এটা আল্লাহ কিতাব এবং নিযে সত্য হওয়ায় 
দন্দ স্থপনে বাধ্য করে। কাজেই, এ কিতাব কোন প্রকারের সন্দেহযোগ্য নম্ম। অন্ধ ব্যতির অস্কারের ফলে যেমন সূর্যের অস্তিত্বে কোন ুকার সন্দেহ 
শষ হতে পারে না, তেমনি একঁয়ে এবং অঞ্চকারাচ্ছনর অন্তরের সংশয় ও অস্বীকারের কারণে এ মহান কিতাব সামান্যতম সেও হতে পারেনা। 
চিকা-ও. 5 ৯৫ ৩১ হেদানিল মৃত্তাৰীল)ঃ যদিও কোরআন করীমের হিদায়ত প্রতিটি পাঠক ও গবেষকের জনাই ব্যাপকণাবে প্রযোজ্য 
লি হোক কিংবা কাফির; যেমন অলা জমাতে আ্ায পাক এরশাদ করেছেন- ০ 4 ৬১% ছল, অর্থাৎ এ পবিত্র করান সমন বাদ 
কিন জন্যই সাধারণভাবে পৎ দর্শক); কিনু যেহেতু পরহেষগার বা খোদাভীরুরাই তা থেকে হিদায়ত হণ করে উপকৃত হন,সেহেু 'হদাললিলমুত্াকীন' 
জর কোরআন খোদাভীরুদের জনাই পথ প্রদর্শক) এরশাদ্দ হয়েছে। যেমন বলা হয়, “বৃষ্টি শাক-সঙ্জীর ক্ষেতের জন্য হয়" (অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা শাক- 
উর ক্ষেত ও গাহগালাই উপকৃত হয়ে থাকে) যদিও বৃষ্টি বর্ধিত হয় মরুভূমি ও অনাবাদী জমির উপরও । 

ওয়াচ এর কয়েকটা অর্থ হতে পারে । যথা- নিজেকে ভীতিধদ বড় থেকে রক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ সরিহার কে নিজেকে 
জা থেকে যু াখা। হযরত ইব্লে আবাল (দিয়া তা'আলা আনহা) বৰ্ণন! ক্রেন, মুত্তাকী সে বাক্তিই, যে শিরক, গুনাহ্‌ বীনা ও ফাছিশাহ 
[জি্লীনতা) থেকে বিরত থাকে । কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে অন্য কারো থেকে উত্তম মনে করেনা সেই হলো 'সৃত্তাৰী"। কারো কারো মতে, 
গা হলো. হারাম বন্তুসমূহ বৰ্জন কৰা এবং একান্ত করণীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা । কোন কোন মৃযাস্সিরের মে, ুনঃপনঃ পাপাচার ও ইবাদত-বন্দেশীর 
গর অহংকার বর্জন করাই তাকৃওয়া। কেট কেউ বলেছেন, এটাই তাব্ওয়া যে, তোমার প্র$ু তোমাকে সে স্থানে পাবেননা, যে স্থানটা তোঘার জন্য তিনি 
করে দিয়েছেন । অনা এক অভিমত হচ্ছে- তাক্‌ওয়া হুর আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হয়-এর অনুসরণেবই 
দি (খাযিন)। এ সমস্ত অথাই পরস্পর সামগ্সা রাখে এবং পরিণাম ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে গরম্পর বিরোধী নয়। 


জবা স্তরসমূহঃ তাকওয়া শর অনেক । যথা (১) সাধারণ লোকের তাকুওয়া । তা হচ্ছে- ঈমান এনে কুফর থেকে বিরত থাকা, (২) মধ্যম তের 
লোকের তাকুওয়া। হচ্ছে আনার 
আদেশ-নিষেধ যেনে চলা এবং (৩) 
১4] বিশেষ বাকিদের তাকওয়া । তা হচ্ছে এ 
ছা es Mn gam 


355255 ৭ খেকে উদাসীন 
8328425 পিল 01৮৮ করে। 


আলাবীজ্দ - > হযরত অনুবাদক আ'লা হযরত (কুদ্দিসা 
সির্রুহ) উল্লেখ করেছেন- তাকওয়া সাত 
হকার । যথাঃ (১) কুফর থেকে বিরত থাকা । এট। আল্লাহ্র অনুখহক্রমে, প্রতোক মুসলমানের মধ্যেই রয়েছে; (২) ভ্রান্ত আক্চাইদ ও মতবাদ থেকে বেঁচে 
সপ । এটা তোক সুরীর মধ্যেই অর্জিত রয়েছে; (৩) প্রতোক 'কৰীরাহ্‌ গুনাহ থেকে বিরত থাকা; (৪) 'সদীরাহ' বা ছেট-বট গুনাহ থেকেও বিরত 
হস (৫) সন্দেহযুক্ত বু খেকে দূতে থাকা; (৬) রিপুর শুবত্তি খেকে বেঁচে থাকা এবং (৭) আনো রতি ৃষ্টিগাত না কলা এটা বিশেষ ব্যত্তিবর্গের পর্যায় 
জোনে আযীম এ সাত পর্যায়ের লোকেরই হিদায়শুকারী। 

চিকা-2./১১৮ 5১4১4৩5111 আল্‌-লাষীনা ইউ'মিনুনা বিল গায়বি)ঃ এখান থেকে 33 244-4 (মুফলিচুন) পর্যন্ত আয়াতসমূহ খাটি 
দের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, ধরা বাহাক ও আন্তরিকভাবে ঈমানদার এর পরবতী দু'টি আয়াত প্রকাশ কাফিরদের সম্পর্কে, যারা বাহ্যিক ও 
রিকতাবে কাফির এর পরবর্তী ৬ ৷ $2 (ওয়া মিলাল্না-সি) খেকে ১৩টি আহত যুনাফিকলের সম্পর্কে অবতীণ, যাদের অত্র রয়েছে 
কুফর; কিনু বাহাকভাবে নিজেরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে। (সাল) 

কব (২২২ 5) বট ১৯ ক্রিয়ার ধাতুমূল)। এটা হয়ত ও 4৬---/(ইসামে যা-ইল)-এর অরে ব্যবহৃত । এতত্রিতিতে, গা়ব' 
লা যা ইডি শক্তি ও বদি দারা সুস্পষ্ট্পে উপলক্ধি কা যায় না। এ ধরণের 'গায়ব' দু প্রকার - 

মত সেই গায়, যার উপর কোন দলীল থাকে না। এ ধরণের গায়বকে “ইল্মে গায়ব ই মাতী' বলা হয়। EEA 

£ ৫112155 টির লও জানি 
কুনো হয়েছে আর ন সমস্ত আঘাতের মধো, যেগুলোতে “ইলমে গায়ব”কে আরাহ ছাড়া অন্যানাদের জনা অস্বীকার করা হয়েছে, তাতে এ শ্রেণীরই 
ইলমে গাব" অথাৎ ্াতী” ( ০513 )-ই উদ্দেশ্য, যার উপর কোন দলীল লেই। কন্তুতঃ এট আলা তা'আলার জন্যই নি 

দিত) (এ যব) যার উপর দলীল আছে। যেমন বিশে সৃষ্টিকর্তা ওভার গণাবকী,নবীগণ (আলায়ছিমুশ সালাম)-এর লৰ্য়ত ও ভদ্সম্পকীয় আহকাম, 
হর বিধানসমূহ, শেষ দিবস (ক্্যামত) ও এর সবস্থাসমৃহ, হাশর নশর, হিসাব-নিকাশ এবং ্তিদান ইচ্যাদির জান, মার উপর দলীল রয়েছে এবং 
রাহ শিক্ষাদান (এ) দারা অর্ধ হয়। এখানে (আয়াত) এটাই উদ্দেশা । 

= নী কারের গায়বের জ্ঞান ও আদা, যা ঈমালের সাথে সম্পর্ক প্রতোক সু মিলেই রয়েছে। যদি তা না থাকে, তাহলে সে ঝাকি মু নিন হতে 
রে না। আর আল্লাহ তা'আলা ভার নৈকট্যধন্য বান্দাগশ- নবী ও ওলীগণের উপর যে সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞানেত দ্বার উন্বক্ত করেন, তা ওঁ প্রকারেরই ইলমে 








পারা ঃ ১ 







সূরা £ ২ বাকারা ৫ 
তারাই, যারানা দেখে ঈমান আনে (৫), | ওক ৩ 33203 











কায়েম রাখে (৬) এবং আমার দেয়! 
খেকে আমার পথে বায় করে - (৭)। 














গামৰ’ । অথবা গায় শব্দটিকে 5০০-০ ৩-০ বা 'ক্রিয়াধাতুগত অৰ্থে! বাবহার কা যায । আর এমতাব হার, হয়ত 'গায়ব'-এর “লেলাহ' 
৫০) ০ ৬৪৯% সাত হবে, নতুবা,” ২৮ কে উহ্য শব্দ ০% এর সাথে সম্পর্কিত করে 0১৫৯৫ -এর ৩৮ 
থেকে) এ সাব্যস্ত করা হবে । প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায়, আয়াতের অর্থ দীড়ায়- “বানা না দেখে ঈমান আনে” যেমন হযরত অনুবদক (আ'লা হযরত 
কৃদ্দিসা সবর) অনুবাদ করেছেন। শেষোক্ত ব্যাধ্যানুযাযী, অর্থ হবে. “যারা মু'মিনদের পেছনে, অগোচরেও ঈমান আনে,” অর্থাৎ তাদের ঈমান 
মুনাফিকদের ন্যায় মু'মিনদেরকে দেখানোর জন্য নয়; বরং তারা আন্তরিকভাবে, অনুপস্থিত ও উপস্থিও- ডভয় অবস্থায়ই ঈমানদার থাকে। 

“গায়ব'-এর অন্য ব্যাখ্যায়, গায় শদদ দ্বারা 'অন্ত' বুঝানো হয়েছে তখন আয়াতের অর্থ দীড়াফ, “তারা মনে-গ্াণে ঈ্ন আনে।" তোফসীর-ই-জুমাল) 


ঈমানঃ যেসমস্ত বিষয় সম্পর্কে হিনায়ত ওয়ান সহকারে, ুড়ানতভাবে একথা সাব্যস্ত হয় যে, সেগুলো হীল-ই-মুহাশ্দীসই অন্ত সে সম্মত বিষয়কে 
জেলে নয়, অরে সাথে বিশ্বাস করা এবং খে স্বীকার করার নামই প্রকৃত ঈমান । আমল ঈমানের অর নয় ।এ কারণেই 5 ১৩১০৬, 
এর পর 5৯5১1 2১458 এরশাদ করেছেন। 

টাকা-৬. “নাযায় কায়েম বাখা'র অর্থ হচ্ছে- সর্বদা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে, নির্দ্ধারিত সময়ে যথারীতি লামাহের *আরকানা পূর্ণন্তপে পালন করে 
এবং নামাযের ফরয. সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজগুলো সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করে, কোনটি সামান্যতম ক্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটতে দেয়না. নামায ভঙ্গকারী 
কিংবা যাককহর কারণ হয় এমন সব কিছু থেকে নাযাযকে মুক্ত রাশে এবং এর অপরিহার্য কার্যাদি যথাযথভাবে পালন করে। 

নামাযের অপরিহার্য কার্যাদি দু'প্রকার। যথা- (১) বাহ্যিক কার্যাবলী, যেগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; আর (২) অপ্রকাশ্য বা অন্তরের কার্যাবলী। 
লেগুলো হচ্ছে- বিনয় ও না সহকারে একাঘচিতে আগলহ তা'আলার দরবারে মনোনিবেশ করা এবং থলাজাত-রর্নায় আত্মনিয়োগ কৰা। 


Dz 


ঢাকা-৭. "আল্লাহর পথে ৰয় করা'র মানে হচ্ছে- হয়তঃ যাকাত প্রদান করা; যেমন অন্যর এরশাদ হয়েছে- 5 ৬ $১ ১৪০3 
৮ 5১5 (ৰাত 
তারা নামান কায়েম রাখে এবং যাকাত 
প্রদান করে) । অথবা সাধারণ ব্যয়’: তা 
ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব; যেমন- |৪- টি 02৯ 

যাকাত, মানত, নিজের এবং স্বীয় EEE গর 
পরিবারের বায় নির্বাহ করা ইত্যাদি । পদ 

কিংবা 'মৃপ্তাহাব বায়; যেমন- নফল ১৮52 
সাদসাহসদূহ এবং মৃত বাজতিদের হে 
ঈসালে সাওয়াবের জন্য অর্থ ব্যয় করা 
ইত্যাদি। থেকে হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই 
সাস্ম্মালাঃ গেমরহী (একাদশতারিখের |লক্ষ্যস্থলে গৌছবে। 





DUN rAL 








ব্যক্তির মত্যুর পর তৃতীয় দিবলে তার 
ঈসা সাওয়াবের জনয আয়োজন), চেহলাম কোরো মৃত্যুর চল্লিশতম দিবসের আয়োজন) ইত্যাদিও এর তর্ক অর্থাৎ এগুলোও নফল সাদকাহ্‌। 
কোরান পাক এবং কলেমা পক পাঠ করা" সাওয়াবের কাজের সাথে জন্য সাওয়াবের কা মিলে পতিদান ও সাওয়বকে বৃদ্ধি করে 


মাসআলা ( ১১২১৫ 12৮ 5945 এর) 02৯ পদটির মধ্যে "৩" হরফটা “০-5 (বা একাংশে নির্দেশক) এ পদটা 
একথাই নির্দেশ করে যে, আলাহর পথে বায় করতে গিয়ে অপায় করা নিষিদ্ধ ৷ অর্থাৎ সে ব্যয় নিজের জন্য হোক অব স্বীয় পরিবার-পবিজ্গনের জন্য 
হোক, কিংবা অন্য কারো জন্য হোক, মধ্যম ধরণের হওয়া উচিত: অপব্যয় না হওয়া ঘাই। 

(357 বাক্যাংশটিকে (558 এন) পূৰ্বে উল্লেখ করে এবং 32 দোন করা) রিট আল্লাহ্‌ তা'আলা নিশ্ষের সাথে 
সম্পর্কিত করে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে. 'ধন-দৌলত তোমাদের সৃষ্ট নয়, (বরং) আমারই রদ একে যদি আমার নিদেশে আমার পথে বায় লা 
করো,তবে তোমরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কৃপণ প্রতিপন্ন হবে। আর এ কার্য বড়ই ঘৃণ্য ।' 


টাকা-৮. এ আয়াতে "আহলে কিতাব’ বলে সেসব 'মিনেৰ কথা বুঝানো হয়েছে, যারা নিজ নিজ কিতাব এবংপূর্বব্তা সমস্ত আসমানী কিতাব ও নবীগণ 
(আলায়হি সালাম) - এর প্রতি আগত ওহীর উপর ঈমান এনেছে এবং কোরআন পাকের উপরও । আর 41 441) 1025, আো উন্ৰিলা 
ইলায়াকা) ছারা সম্পূর্ণ তরআন পাক ও পূর্ণ শরীয় বুঝানো হয়েছে। (জুমাল) 

যাস্আলাঃ কোরআন পাকের উপর টান আনা ঘেভাবেপ্রত্যেক "শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনে আদিষ্ট ব্যক্তি'র উপর ফরয, তেননি পর্ববর্তাকিতাবসমূহে 
দিশ্বাস স্থ পন করাও অপরিহার্য । আল্লাহ্‌ তা'আল' হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ববর্তী নীগলের প্রতি যা নাখিল করেছেন, অবশ্য 
তন্মধো যে সব বিধান আমাদের শীতে রহিত হয়ে গেছে সেগুলোর উপর আমল কর জায়েষ নয়: কত্ত তাতে ঈমান বাধা বা্নীর । উদাহরণ স্ব্প, 
পূর্বব্তা শরীয়তগুলোতে 'বায়তুল মুক্ন্দাস' ফ্বিলা' ছিলো। এর উপর ঈমান আনা তো আমান্লস উপর অপরিহার্য, কিন্তু তদনুবায়ী আমল করা, অর্থাৎ 
নামাযের মধো বায়তুল মৃত্যাদাসের দিকে সুখ করে দীড়ানো জায়েয হবে না; (কারণ,) ভা রহিত হয়ে গেছে। 


লম্ষলাঃ কোরআন শরীফের পূর্বে যা কিছু আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে ভার নবীগণ (অবগ্লায়ছিমৃস্‌ সালাম)-এর গতি অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোর 
উর োটামুটিভাবে' ($৬ ) বিস্বাস স্থাপন করা “ফরয-ই-আইন' (অর্থাৎ প্রতোকের উপর ফরয) এবং কোরআন শরীফের উপরও। বিস্তারিতভাবে 
জলা “ফরয-ই-কিফা্বাহ । কাজেই, সাধারণ মুসলমানদের জন্য এর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা ফরয নয়, যখন তাদের সো এমনসব "আলিম 
কুন থাকেন, যারা ক্রআন শরীফের বিস্তারিত জ্ঞানার্জন পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। 

উন্স-৯. অর্থাৎ আবিরাত' বা পরলোক এবং এতে যা কিছু রয়েছে, যেমন-প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ হৃত্যাদির উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা রাখে 
ভা বি মাও সন্দেহ নেই। এতে আহুলে কিতান ও অন্যান্য কাফিরদের রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যারা আখিরাত বা পরলোক সম্পর্কে ভ্রান্ত মান্দা 
্ করে। 


উকা-১০. আউলিয়া’ বা আন্হ্র বিয় বান্দাদের পর শত্রুদের উল্লেখ করা হিদায়তেরই অন্যতম হিকমত । কারণ, এ বিপরীতমুখী বর্ণনা থেকে গ্রতোকের 
নিজ কৃতকর্মের প্রকৃতি ও তার পরিণতির উপর দৃষ্টি নিবঞ্চ হবে। 


শানে নুযুলঃ এ আয়াত আৰু জাহল ও 
আৰু লাহাবপ্রমুখকাফির সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে, যারা আল্লাহ্র জ্ঞানে, ঈমান 
থেকে বঞ্চিত । এ জন্যই তাদের বেলায় 
পেসার পা] আলাস তা'আলাৱবিৱোধিতা থেকে ভীতি 
SEBO | Sn wn কিন ক উই 
5396095433300 | সমান, তাদের ক্ষেৱে তা ফলপ্ৰসূ হবে 
না। ৩৩ ছু পাল তা"আশা 
2১ রাধে আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচেষ্টা বৃথা 
রা সুর এবং 55522552095 বাবে না কারণ, সাধারণতঃ রিলালতের 
মোহর ছেপে দিয়েছেন 1:2৯ 1০34 124৮+, ০74 || পদ-অৰ্যাদার দায়িত্ব হলো পথ প্রদর্শন 
ডিন বোন 53285) চে Rly man 
[নন reli & 6216৩162405 [| পৰিপূৰ্ণতাৱে সনের দাওয়াত মানুষের 

কাছে পৌছিয়ে দেয়া। 
মাস্আলা$ যদিও জনসাধারণ হিলায়ত 
বল” - দুই গ্রহণ না করে তবুও পথপ্রদর্শক তার 
পৎপরদর্শলের সাওয়াব পাবেন ।এআয়াভে 


টি + কল ১০০০ সাল্লান্পাহ তা আলায়াহি 
অং কিছু লোক বলে (১৩), “আমর | এচ 91089001523 | শালা নাজ 


ও শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছি ।' CER GH 
51608012558] জা ন 
চেষ্টাই হচ্ছে দ্বীনের পরিপূর্ণ দাওয়াত 


পৌছানো । এর প্রতিদান অবশ্যই মিলবে। 
বঞ্চিত তো এ হতভাগ্য লোকেরাই, যারা 











০৯। 











ভার (দঃ) আনুগত্য করেনি । 

কুক আরাহ্‌র অতি বিংবা তার একতুবাদ অথবা কোন নদীর নৰয় কিংবা যে সমস্ত বিষয় দীনের অঙ্গ হিসেবে সুসপ্, সে সব বিষয় থেকে কোন 
এর বিষয়কে অস্বীকার করা বা এমন কোন কাজ করা, যা শরীয়ত মতে অনীকারেরই দলীল হয়- ভাই কুফর । 

জকা-১১. সারকথা হলো- কাফিররা গোমরাহী বা পথহাটতার মধ্যে এমনভাবে নিয্ধিত যে, তারা সত্য দেখা, হা এবংবুঝা থেকে এমননিভাবে বঞ্চিত 
আজ গেছে যেমন কারো হৃদয় ও কানের উপর যোহর লেগেছে এবং চোখের উপর পর্দা ঢাকা পড়েছে। 

আনহালাঃ এ আয়াত ঘারা বুঝা যায় যে, বান্দার কার্যাদিও আল্লাহর ্ষমতাৱই আয়ত্বধীন। 

উনস-১২. এতে বুঝা গেলো যে, হিদায়তের পথসমূহ প্রথম থেকেই তাদের জন্য বন্ধ ছিলোনা, যাতে তারা কোন ওযর (অজুহাত) পেশ করার সুযোগ 
চলা: বরং তাদের কুফর, গৌড়ামী, অবাধ্যতা, অধ্্মিকঙা, সতোর বিরোধিতা এবং নবীগণ [আললায়হিমুস সালাম)-এর প্রতি পক্রতারই এটা পরিণাম। 
উহ রূপ, যদি কেউ চিকিৎসকের বিরোধিতা কৰে জার প্রাণনাশক বিষ পান করে এবং তার জন্য ওষণের মাধ্যযে উপকৃত হবার কোন উপায়ই না 
মদ, তৰে সে ব্যক্তিই তিরফারের উপযোগী। 


উস্দ-১৩. শালে নুযূলঃ এখান খেকে তেরটি আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাধিল হয়েছে, যারা অন্তরের দিক দিয়ে কাফির ছিলো এবং নিজেদেরকে 


মুখলমান হিলেবে প্রকাশ করতো । আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেছেন- ১3১2 12 "তারা ঈমানদার নয়।” অর্থাৎ মুখে কলেমা উচ্চারণ 
করে ইসলামের দাবীদানর হওয়া ও নাযায়-রোযা পালন বরা মু'মিন হবার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত না হয়। 
মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, যতো ফেকা বা সম্প্রদায় ঈমানের দাবী করে, কিন্তু কৃফরী-আক্কীদা পোষণ করে তাদের সকলের বেলায় এ হুকুম 
প্রযোভ্য যে, তারা কাফির, ইসলাম বহির্ভুত । শরীয়তে এমন ব্যক্তিদেরকে বলা হয় মূনাফিক' ৷ তাদের অনিষ্ট প্রকাশ্য কাফিরদের চেয়েও অধিক। 
54 (্ৰেছু লোক) এরশাদ করার সৃন্ধ রহসা হচ্ছে এ সম্পরদায়টা প্রশংসনীয় শুণাবলী ও মানসীয় পূর্ণতা থেকে এমনভাবে শৃন্য যে, কোন 
সদৃগুণ-বাচক কিংবা সুন্দর শব্ধ দাবা তাদের উল্লেখই করা যায়না । (শুধু) একথাই বলা যাব যে, তারাও মানুষ । 

মাসস্বালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাউকে ‘বশ (মানুষ) বললে তার নর্যাদা ও কামাল তের (পূর্ণতা) অস্ত দিক শ্রকাশ পায় । এজন্যই ক্্রআন 
জীপে বিভিন স্থানে সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমস সালাম)-কে খারা 'বশন' বা (তাদের মতো) “মানুষ' বলে, তাদেরকে কাফির বলাহয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, 
নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর মর্যাদার ক্ষেত্রে এমন শাকের ব্যবহার 'আদৰ' বা শালীনভার পরিপন্থী এবং কাফিরদেরই রীতি। 


কোন কোন তাফ্সীরকারক অভিমত 














কান করেছেন, ৮৩০৩০" | সা £ ২ বাবারা পরার 
পাকে রত বার পাই |০. ধোকা দিতে চায় আল্লাহ তা'আলা ও 84551544948 ১8. 
নু নি ৮৭ ঘালদারদেরকে (১৪) এবং প্রকৃতপক্ষে, তারা রি 85928 টি 
জাতির মধ্য রয়েছে। টি Se 
চীকা-১৪. আল্লাহ তা'আলা এ থেকে ৫ ৪ i 
পির যে, ডাকে কেউ ধোকা দিতে |>০- 20189758485 
পারবে ভিনি সব হয ও গোপনীয় € re 2৫ 
বিষয় সম্পর্কে পর্ণ অবহিত। (আয়াতের) 80515 রে 
অর্থ হচ্ছে-মনাফিকা নিজেদের ধারণায়, J OSH 
আল্লাহতা'আলাকে প্রতারিত করতে চায়; yl রি 
অথবা এ যে, মাকে ্রতমিতবনাতে | ESC EY fag: 
চা" মানে “ভার রসূলকে তারা প্রারিত লে, BIL 2099 
করতেচায়' । কেননা, ভিন (দঃ) তাঁরই oe 92126 
প্রতিনিধি। আর আল্যাহ তা'আলা আপন ডি 
হাবীব সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি |তাদের সে অনু রথ ৩৫ শি: 
ওযালাল্লম)-কে খোদায়ী রহন্যাদির জ্ঞান REY 
দান করেছেন। তিনি (দঃ) এসব আালাখিল = ১ 





মুনাফিকের গোপনকৃত “কুফর সম্পর্কে 
অবগত এবং হুসলমপগণও তার (দঃ) সংবাদদানের ফলে (সে সম্পর্কে) ওয়াকিফহাল। কাজেই, এ সব বে-খীনের প্রতারণা না খোদার সাথে কার্যকর, 
না তার রসূলের সাথে, না সুমনের সাথে; বরং তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকেই প্রতারিত করছে। 

যাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিমুখী ভুমিকা' (4 "০2 ) পালন করা % অতীব দৃষণীয় ৷ যে মযহাব বা মতবাদের বুনিয়াদ 
“দিমুখী গলিসি'- এর উপর প্রতিষ্ঠিত সে ঘযহাববা-তবাদ বাতিল ও জাত ফি-মুখী তৃমিকা পালবকারীন্ৈয অবস্থা নির্ভরযোগ্য নয, তাওবাও সত্তোষজনক 
নয় ৷ এজন্যই ওলাম' কেরাম অভিমত প্রকাশ করেছেন- 1 "$0235. অৰ্থাৎ “মুনাফিকদের (ছি-ুখ ভূমিকা পালনকারীগণ) 
তাওবা গ্ৰহণযোগ্য নয়" 








টীকা-১৫. ভান্ত আন্টীদা পোষণ করাকেই আয়াতে) 'অন্তরের ব্যাধি" নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ভান্ত-আর্কীদা গোষণ করা 
“বানী জিন্দনী' (আতিক জীষল)-এর জন্য মাস্ক ক্ষতিকর ৷ 

মাস্ম্বালাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মিথ্যা বলা হারায় । এর পরিণতি হচ্ছে কঠিন শান্তি । 

চীকা-১৬. মাল্মমালাঃ কাফিরদের সাথে মেলাযেশা, তাদের খাতিরে খীনে শিথিলতা অবলম্বন করা, বাতিল পহথীদের সাথে চাটুকারিতা, তাদের সি 
জনা অপোষকারীর ভূমিকা পালন করা এবং সত্য থকাশ করা থেকে বিরত থাকা শুনাক্ষিকদেরই বৈশিষ্ট ও হারাম । 
একেই বলা হয়েছে 'মূনাফিকদের বিবাদ’ ৷ আজকাল অনেক লোক এটাকে স্বভাবে পরিণত করে নিয়েছে যে, ভারা যেই সভায় অংশগ্রহণ করে সে সভাবই 
হয়ে যায় । ইসলায়ে তা সম্পূর্ণ নিহিদ্ধ। যাহের ও বাতেনের মধ সামা না থাকা বড় দূষণীয় 





+ জান্ত বিশ্বাসকে অন্তরে গোপন করে সুবিধাবাদী পা অবলম্বন করা। 


নদ ১. ক্লে: ০. 4১ " (অপরাপর লোকেরা) থেকে হয়ত সাহাবা কেরাসই উদ্দেশ্য অথবা মুমিনগণ ৷ কেননা, আরাহ্র পরিচিতি লাভ, 
[সুদা এবং পরিণভিদশিতা দ্বারা রাই পূর্ণ মানুষ নামে অভিহিত হবার উপযক্ত। 


... দারা প্রমাণিত হয় যে, "সালেহীন বা নেককার লোকদের অনুকরণ 





আচ একথাও প্রমাণিত হলো যে, "আহলে সুরপত'-এ্ মতাদশই সঠিক । কেননা, এতেই সালেহীন বান্দাদের অনুকরণ রয়েছে। 

[লালা শাশাঃ অন্য সব তক ‘সালেহীন’ বা আল্লাহ পরয় বান্দাদের মত ও পথ থেকে বহু দূরে । অতএব, তোরা) পথ 

গা কোন কোন ইমাম এ আয়াতকে িন্দীকৃ'-এর তাওবা মাক্বুল হবার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (বায়দাতী শরীফ) 

বক ও ব্যক্তিকেই বলা হয়, যে (নবীর) নব্য়তকে স্বীকার করে এবং ইসলামের দর্শনসমূহ প্রকাশ করে; কিনতু অন্তরে এমন আবীদা পোষণ করে, 
ভাবে “কুযৱ'। এবাও মুনাফিকদের শ্ৰেণীভূক্ত । 

[=-১৮. এতে বুঝা গেলো যে, 'সালেহীন'-কে মন্দ বলা ৰাতিলপন্থীদের চিরাচরিত প্রথা আজকালকার বাতিলপন্থীরাও পূর্বেকার বুযর্গদেরকে মন্দ 
কল 'রাফেমী সম্প্রদায়" *-এর লোকেরা 'খোলাফা-ই-রাশেদীন' (ইসলামের চার খলিফা) সহ বহুসংখ্যক সাহাবীকে, 'খারেভীরা' হযরত আলী মুরতাদা 
[= সহচরণণ (রাদিয়াল্লাহ আস্হুম)-কে, “গায়র সৃক্ল্লিদগণ' (যারা কোন ইমামের মযহাব অনুসরণ করেন) ‘মৃজ্ভাহিদ ইমামদের কে এ, বিশেষ 
করে, ইমাম আ'যম আবু হানীফা 
(রাহযাডুল্লাহিআলায়হি)-কে, “ওহাৰীরা' 








সুৰ £ ২ বাকারা » পারা £১ 








৮৩. এবং বল তাদেরকে বলা হয়, "ঈমান 
যেমন অগরাপর লোকেরাঈমান এনেছে' 
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অসংখা আউলিয়া কেরাম ও আল্লাহর 
মাকব্ল বালসাদেরকে, র্যা সর এস 
পূর্ববর্তী নৰীগণকে (আলায়হিযুস সালাম) 
পর্ন, ক্রআনীরা' (চাকড়ালী) সাহাবা 
কেরাম ওযুহাদদিসগণকে এবং 'নেচারীরা' 
সমস্ত ধর্মীয় মহাপৃরুষকে মন্দ বলে থাকে 
আর তদের গতি অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা 
ও দুঃসাহস দেখায়। 

এ আয়াত থেকে (আরো) বুঝা গেলো যে, 


এসব সম্রদায়ই গোমরাহীতে রয়েছে। 
এতে দ্বীনদার আলিমদের জন্য শান্তনা 











রয়েছে, যেন পথষ্দের মন্দ বলার কারণে 
ভীরা অতি দুঃখিত না হন, আর মনে 
করেন যেন এটা বাতিলপাহীদের 
চিরাচরিত স্বভাব । [মাদারিক) 

[জক -১৯. মুনাফিকদের এমন্দ বলা মুসলামলদের সামনে ছিলোনা; (বরং) ডাদেরকে তো তারা এটাই বলতো, “আমরাতো সৰ্বন্তঃকরণে ু'মিনআছি।” 
উদ, পরবর্তী আয়াতে রয়েছে (৫ ১1195771০19 31 1১55173), (অর্থাৎ বখন তার মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন 
কাল. “আমর ঈমান এনেছি”) ভাল এ ধরণের মন্দা তাদের খাস বৈঃকগুলোতে করতো । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের ন মুখোশ খুলে নিয়েছেন । (খাখিন) 
কুপভাবে, আজকালকার বাতিলপদ্থীরাও নিজেদের তান্ত শারণাঞ্লোকে (বাতিল-আবীদা) সাধারণ মুসলামননের নিকট গোপন করে; কিছু আল্লাহ 
ছাল তাদের পুন্তক-পৃত্তিকা এবং লেখনীর মাধ্যমে তাদের এ গোপন ভান্তি প্রকাশ করে দেন। এ আয়াত দ্বারা মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যেন 
নস ৰে-যীনদের ধতারণা থেকে সতর্ক থাকে, ধোকা না ৰায়। 


কিক্-২০. এখানে 'শয়তানগণ' দ্বারা কাফিরদের এসব দলপতিকে বুঝানো হয়েছে, যারা পথভ্রষ্ট করার কাজে লিও থাকে - (খাষিন ও বায়দাভী) । এসব 
ফিক যখন তাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, "আমরা তোমাদেরই সাথে রয়েছি । আর মূসলযানদের সাথে আমাদের মেলামেশ। শুধু তাদেরকে 
শভািত করা ও ঠা করার ছলেই এবং এজন্য থে, ভাদের গোপন কথা পরতে অবহিত হওয়া যাবে ও তাদের মধ বিবাদ মৃষ্টির সমূহ সুযোগ পাওয়া 
ৰ্বে ৷” (খাযিন) 

ক-২১. অর্থাৎ ঈমানের প্রকাশ ঠারা-তামাশার ছালে করেছিলো এটা ইসণামকে অঙ্গীকার করারই নামান্তর হলো । 


* শিল্পা স্রাদায়ের একটা উপাদল । 
= বারা কোরআন ও সরাহর আলোকে শরীয়তের নীতিমালা প্রণয়ন ও আহকাম বের করতে সক্ষম । 
সত নবুযতের মিথ্যা দাবীদার মরা গোলাম মহমদ কাপীয়ানীর অনুসারী 














আস্হালাঃ নহীগণ (লাযহিসস্‌ সালাম) ও দীনের সাথে ঠাটা-তামাশা করা কুফর'। 

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবদুল্তাই ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফিকের সম্পৰ্কে নাযিল হায়েছে। একদিন তারা সাহাবা কেরামের একটা জমা'আতকে আস্তে 
দেখলো । তখন ইবনে উবাই আপন সান্ধীদেরকে বললো, “দোখে আমি কি করি।” যখন তারা (সাহাবীগণ) নিকট পৌছলেন তখন ইবনে উবাই প্রথমে 
সিদ্দীক্‌ আকবর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ)-এর হাত মুবারক আপন হাতে নিয়ে তার প্রশংসা করলো । অতঃপর অনুন্ধপভাবে, হযরত ওমর ও হযরত 
আলী রোদিয়াললাহ তাআলা আনহম)-এর প্রশংসা করলো । হযরত আলী মুবতাদা (রাদিয়া্রাছু তা'আলা আনহু) বললেন, "হে ইবনে উবাই! আরাহাকে 
ভয় করো, মুনাফিক থেকে বিরত হও! কেননা, যুনাফিকরাই হলো নিকৃষ্টতম সৃষ্ট” এর উত্তর সে বলতে লাগলো, “এসব কথাবার্তা ুলাফিক-সুলত 
মনোভাব নিয়ে মোটেই বলা হয়নি আল্লাহর শপথ! আমরা আপনাদের মাতোই প্রকৃত ইমানপাব।” 

যখন এ সাহাবীগণ চলে গেলেন তখন সে হেবুনে উবাই) তার সাথীদের নখে হব চালবাভির উপর গর্ব করতে আব করলে 

এ ঘটনার পদিপেকষিতেই এ আয়াত শরীফ নাধিল হয়েছে (এ তে এ মর্মে আলোকপাত করা হয়েছে) যে, সুনাফিবশণ মনের সাথে সাচ্ছাতের সময় 
ঈমান ও ইখলাস (নিষ্ঠা) প্রকাশ করে থাকে আর তাদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের বাস বৈঠকগুলোতে তা' নিয়ে উপহাস ও ঠাটটা-তাষাশা 
কবে (এ ঘটনা ইমা সা'নাডী ও ওয়াহেদ করেছেন। যদিও ইবনে হাজর ও ইমাম সৃতৃতী 'পুবাবুর.কুল'-এর মধো এ বর্ণনাকে দুর্বল বলে মন্তব্য 
করেছেন। 


মাস্জালাঃ এতে বুঝা গেলো হে, | সূরা ঃ ২ বাকারা ১০. পারা ১] 


দিলে EE 
SHELL 


















১৫- আল্লাহ্‌ তাদের সাথে ঠাট্টা করেন (২২) 
(যেমনি তার জন্য শোভা পায়) এবংভাদেরকে 
চীকা-২২, আল্লাহ তা'আলা ঠাটা- 





অবকাশ দেন, যেন তারা তাদের অবাধ্যতায় tl 
১ [বিভান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। 

খেকে ॥ এ আস্মাতে জন 
'ঠানতমাশা' ঘা ুনাকিকলের ঠাটা- |>- তারা এমনসব লোক, যারা হিদায়তের প্র On CBE) 


বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে (২৩) ।সৃতরাং যর? 
|তাদের এ ব্যবসা কোন লাত আনয়ন করেনি নি রিনা 
এবং তারা ব্যবসার (লাভজনক) পত্থা 2 EVEL; 
|জানতোইনা (২৪) । 
১৭. ভাদের দৃষ্টান্ত এ ব্যক্তির ন্যায়, যে (85000642862 
[আগুন ্রস্বপিত করেছে; অতঃপর যখন তা চে ০ 
ঘারা আশেপাশে সবকিছু আলোকিত হয়ে HF 5ডলজোডতা৫ 
,তখল আল্লাহ্‌ তাদের জ্যোতি অপসারণ রিতার তে 
পরিণাম অপকারই)। এখানে সুন্দর |করে নিলেন এবং তাদেরকে (এমনভাবে) ০৯0৯১ 
নানীর আরে পণ হলো- এ ছেড়ে দিলেন যে, ভায়া কিছুই 9৩54853 
সা ২ 1 লেখতে পায়না (২৫)- 
১5) পর্বে উ্েখিত 
EE EN হি আলাপ ০ 
বাট ইলয় ১ ' (অব্যয় 
ঘর লি) করা হন কারণ পূর্ববর্তী বাঝো উল্লেখিত (+1১+=- ৷ ) বা ঠাটা-তাষাশা কৃত অই বত হয়ছে (কিনতু এ আয়াতে বযবহৃত 
হয়েছে কূপকাে ৷) 
চাকা-২৩. দার পরিবর্তে গোমরাহী শরিদ করা" অর্থ হলো- ঈমানের পরিবর্তে কৃষ্রকেই গ্রহণ কর ৷ ডা অতীব ক্ষতিকর বির 


শালেশ্ুযূলঃ এ আয়াত হয়তো এসব ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কারা ঈমান আনার পর কাফির হয়েছে: কিংবা (এ আয়াত শরীফ) ইহুদীদের সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়েছে, যারা পূর্ব থেকেই হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলারহি ওয়সাপ্রাথ)-এর উপর ঈমান রাখতে ৷ কিনতু যখন হুযুর (সাল্লান্তাহ তা'আল৷ আলায়হি 
ওয়াসান্থাষ)-এর আবির্ভাব হলো' তখন তারা তাকে স্বস্বীকারকারী হরে বসলো । 


অথবা, সমস্ত কাফিরের এসে (এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে); যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জন্মণতভাবে সঠিক বিবেক দান করেছেন, সতোর প্রমাণাদি 
সযুজ্দল করেছেন, হিদায়তের পথ উন্ক্ত করে দিয়েছেন; কিনতু ভারা সে-ই বিবেক-বিবোচনাশকতিকে কাজে লাগায়নি, বরং ্থজন্ডাকেই গ্রহণ করেছে 


মাস্জালা? এ আয়াত ছারা (পারস্পরিক) লেনদেনের বৈধতা প্রমাণিত হয় অর্থাৎ 'বেচা-কেনার কোন শব্দ ব্যবহার করা থাতিরেকেই শুধু পারস্পরিক 
যার (সন্মতি) ভিত্তিতে এক বন্ধুর পন্বর্ত অন্য বন্তুর লেনদেন জায়েয বা বৈধ। 


চীকা-২৪, কেননা, তারা ঘদি ব্যবসার সঠিক নিয়ম জানতো তবে তারা আসল মূলধন (হিদায়ত)-কে হারিয়ে বসঙোলা। 
চীকা-২৫. এটা তাদেরই দৃষ্টান্ত, যাদেরকে আ'্লাহ্‌ তা'আলা কিছু ছিদায়ত দাস করেছেন অধরা ছিদায়ত গ্রহণের ক্ষমতা দান করেছেন। অতঃপর তারা 


তামাশার শান্তির কথাই বুঝানো হয়েছে; 
যাতে একা তাপে হৃদয় হয় যে, 
এ শান্তি তাদের অপকর্ষের ব্্ণেই। 
(এখানে পরিণানের স্থলে কর্ম উল্লেখকরা 
হয়েছে আর) এধরণের সথালেপরিণতির 
স্থলে কর্মের উল্লেখ করা নিতান্ত অলংকার 
শৃরত। যেমন, $504 

হিট =" (অৰ্থাৎ অপকারের 























উল কহ এবংচিরসথাযী সম্পদকে আহরণ করেনি তানের পরিণতিহচ্ছে-অনুভাপ, আফ্‌্সোল এবংভ়-ভীতি। এরমধ্যে সব মুনাফিকও শামিল, 
[লা কাহ্যকভাবে ঈমানদার বলে পরিচয় দিয়েছে; কিনতু অন্তরে 'কুফর' গোপন রেখে স্বীকারোক্তির আলো বিনষ্ট করে ফেলেছে আর এসব ব্যক্তিও (এর 
সো শামিল). যারা ঈমান আদার পর "মুরতাদ হয়েছে এবং তারা ও, যাদেরকে জন্মগতভাবে সুস্থ বিবেক দেয়া হয়েছে আর অকাট্য প্রমাণাদির আলোকরশি 
কন্যাকে সুস্পষ্ট করেছে; কিনতু, তারা তা খেকে উপকার খ্রহণ করেনি; বরং গোনরাহীকেই বেছে দিয়েছে। আর যখন সত্য গুলা, রহ করা, সত্য বলা 
[জক সা পথ দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে,তখন তাদের কান, জিহবা ও ঢোখ সবই অকেজো । 
২৬. হিদায়তের পরিবর্তে গোমরাহী ক্রেতাদের এটা হলো দ্বিতীয় উপমা ৷ বৃষ্টি যেমন জমির জীবনের কারণ হয়, আর এর সাথে থাকে ভীতিপ্রদ 
ক্ষার, ভয়ানক বস্তু পাত ও বিজলী, তেমনিভাবে কোরআন ও ইসলাম অত্তরসমূহের হায়াত বা জীবনের কারণ হয়। পদষাতয়েকুফর, শির্ক ওনিফানদ 
[ুলক্কী)-এর উল্লেখ অন্ধকারের সমতুল্য; যেমন অন্ধকার যাত্রীকে গন্তব্যস্থানে পৌছার পথে বাধ সৃষ্টি করে, তেমনি কুফর এবং নিফাক্‌ও সত্যের দিশা 
শরির পথে বাধা দেয়। আর সতর্কবাণীগুলো বন্যল্য এবং সুস্পষ্ট পমাণাদি বিজনীর সমতুলা। 
শর নুযুলঃ দু'জন মুনাফিক হুযুর (সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ালাল্লাঘ)-এর দরবার থেকে মুশরিকদের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে এমন 
কর বৃষ্টিপাত আরও হলো যার বিবরণ আয়াতে দেয়া হয়েছে। ভা'তে ভা বস্যপাত ও বিজনী ছিলো। যখন বন্ধ পাভ হতো তখন তারা নিজেদের 
বনে আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিতো, যাতে ভীষণ গর্ভন কান বিদীর্ণ করে তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত না বরে আর যখন বিজলী চমকিত হতো তখন তারা 
গথ চলতে আর করতো। আবার যখন 
রহ ২ বাকারা 


৮. বধির, বোবা ও অন্ধ । সুতরাং তারা 


নে 





- অন্ধকার হয়ে যেতো তখন অক মতো 


ই 


ঠা রেটে 
বে 


392508 
EL Ble 


দাড়িয়ে থাক্তো । (এ বিপদসদ্ধূল 
অবস্থায়) তাৰা পরস্পর বলতে লাগলো, 
আল্লাহ্‌ যদি নিৰাপদে ভোর আনয়ন 
করেন, তবে আমরা পুনরায় হুর 
(সান্ধান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়ে 
নিজেদের হাত তারই হাতে অপণ 
করবো” অতএব, তারা অনুপই 
করোছিলো এবং ইসলাম ধর্ম পরতিটিত 


EAA 


২০. বিদ্যুৎ-চমক এমনি মনে হয় যেন তাদের 


শক্তি কেড়ে নিয়ে যাবে (২৯) ৷ যখনই 
[বিদ্বাতালোক (তাদের সন্মুখে) টত্তাসিত 
তখন তাতে চলতে লাগলো (৩০) এবং 


রি 
EMTS 5225582 


বইলো। তাদের এ অবস্থাকে আপ্তাহ্‌ 
তা'আলা এসৰ মুনাফিকের জন্য 
উদাহরণে পরিণত করেছেন, যারা হুযূর 
সা্ারাহুত'আলাআলয়াহওযাসারমের 


342 TES SEAL" 


5206১5৮2৮95 
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অন্ধকারাচ্ছর হলো তখন তারা দাঁড়িয়ে 

। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তাদের কান ও 

নিয়ে যেতেন (৩১) । নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্‌ 
ব কিছু করতে পারেন (৩২)। 


মজলিসে হাযির হলে নিজেদের কানে 
আসল পরবেশকরিয়েদিতো,যাতেকখনো 
হুযূর (দঃ)-এর নসীহত তাদের মধ্যে 
প্রতিক সৃষ্টি করতে না পারে, যার 
কারণেতারা যেনমৃত্যুমুখে পতিত হতো! 
আর যখন তাদেরমাল-দৌলত ওআওলাদ 
(শী হতো এবং বিজয় ও গণীমতের সম্পদ স% অর্জিত হতো তখন বিজলীর আগলোকশ্রাপ্তদের ন্যায় সন্মুখে অগ্রসর হতো এবং বলতো, “এখনতো শী 
ভু সুহামদী' (দঃ) সত্য” আর যখন তানের ধন-সম্পদ ও আওলাদ ক্ষতি হতো এবং কোন ৰালা-মুসীব আসতো, তখন বৃষ্টির মল অন্ধকারে এমকে 
[লাকানো লোকদের নায় বলতো যে, এসব মুদীবৎ তো সে দ্বীনের কারণেই এসেছে এবং ইস্লাম ত্যাগ করতো । (ইমাম সুহৃত প্রণীত 'লুবাবুর.কৃল ৷) 
উল-২. যেমন অন্ধকার রাতে কালো ঘনঘটা ছাইয়ে যায় এবং বিজলী-বস্তে গর্জন ও চমক জঙ্গলে-ময়দানে মুসাফিরদেরকে হতভম্ব করে আর বনের 
কুক কাৰণে তাৱা মৃত্যুয়ে নিজেদের কানে আছুল বেশ বরিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে, কাফিরগণও কান পাক শ্রবণ না করার জন্য কান বন্ধ করে 
ক্র । আৱ তাদের মনে এ আশংকাই পীড়া দেয় যে, কনো আবার কেনের কোন মনয়ু কর বিষয় ইম্লাম ও ঈমানের দিকে তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট 
করে তাদের পূর্বপুরুষদের কুফরী ধর্মকে বর্জন করিয়ে বসবে কিনা! তা তাদের নিকট মৃত্যুই সঘতুল্য। 

না ২৮. কাজেই, ভাদের এ পলায়ন তাদেরকে কোনরূপ উপকৃত করতে পারেনা । কেননা, তারা কানে জাছুল বেশ করিয়ে আল্লাহ্‌র কঠিন শান্তি থেকে 
ককা পেতে পারেনা । 


্কা-২৯. দেমন, বিজলীর চমকে মনে হয় যে, তা দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবে, তেমনি সৃম্পষ্ট দলীলাদির ভ্যোতিও যেন তাদের এভরদৃষ্টিকে দুষ্ট করে 
রলবে। 














মানাখিল - ১ 





= ধৰ্মীয় যুদ্ধে পরাজিত কাফিরদের পরিত্যক্ত সম্পদ। 


ভীকা-৩০, যেভাবে, অন্ধকার বাতে এবংসষ্ট-বাদনের ঘন অন্ধকারে মুসাফির দিশেছার হয়ে যায়; তখন বিজলী চমকিত হলে কিছুদূর সামনে এগিয়ে 
যায় আৰ অন্ধতার হলে আবার থকে দীডিয়ে থাকে; অনুক্ূপভাবে, ইসলায়ের বিজয়, মু'জিযাসমূহের আলোক এবং সখ স্বাচছন্দোর সময় মুনাফিতগণ 
ইসলামের দিকে ঝুকে পড়ে: আবার যখন কোন কষ্ট বা দুঃ-দূ্দশ। এসে পড়ে;তখন তারা কুষরের অন্ধকারে দাড়িয়ে থাকে এবং ইসলাম থেকে সরে পড়াতে 
frais itemise" oT 





্ £ Y 03235 hr 12205 
(অর্থাৎ যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌ ও ভার রসূলের প্রতি, তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য আহবান করা হয়,ভখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
যদি তারা সত্য হতো, তবে এর প্রতি একান্ত বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে আসতো) (ৰাঘিন ও সাতী ইত্যাদি) 


চীকা-৩১. অর্থাৎ বদিও মুনাফিকদের কর্ষনীতি এ ধরণের শান্তির উপযো শী ছিলো, কিছু (এতল্সত্ত্েও) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের শ্রবণশঙ্জি ও দৃষ্টিশক্তিকে 
বাতিল করেলনি। 

মাস্জালাঃ এতে বুঝা গেলো যে, উপকরণের কার্যকারিতার জন্য পরত হে আল্লাহু ইচ্ছা" । অর্থাৎ আলা ইচ্ছা ব্যতীত শুধু উপায়-উপকরণাদি 
কিছু করতে পারেনা 

যাস্ত্মালাঃ একথাও প্রতিভাত হয় ঘে, আল্লাহর ইচ্ছা কোন কারণ-উপকরণের মুখাপেক্ষী নয় ভিন কারণ-উপকরণ ছাড়াই যা চান করতে পারেন ॥ 
টাকা-৩২. ' ৩5 হচ্ছে যা আলা চান এবংযা আল্লাহর ইচ্ছাধীন হতে পারে'। সমস্ত 'মৃষ্কিন' (সম্ভাবনাময় বু)" এ. '-এর অন্তর্ভূক্ত 
এ কারণে, সেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরতের আওতাধীন । আর যা মুকিন' নয় তা হচ্ছে ওয়াজিব' ( ১ = 1 ) ৯ অথবা মৃঘতানি' 
(৮০৯০) বা অসম্ভব আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছার সাথে এর('ওয়াজিব' কিংবা 'মৃষতালি')-এর কোন সম্পর্ক নেই। %%% যেমল আল্লাহ তা'আলার 
সন্তা এবং ভার গুণাবলী 'ওয়াজিব'; এ বরণে (তা) আল্লাহ্র সৃষ্টি বা বুদ্রততুক্ত ( ০১৯৭০ ) নয় 

মাস্আলাঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষে 
মিথ্যাবলা এবংসমন্ত দোষকতটি 'অসন্তৰ'। 
এ কারণে এসব (অশোভন) জিনিষের 
(কার্ধাদি) সাথে আল্লাহ্র শক্তির কোন 
সপর্ক নেই। 

চীকা-৩৩. সূরাং পারছে কিছুটা উল্লেখ 
বরা হয়েছেষে, একিতাব পরহেযগারদের 
হিদায়তের জনা নাধিলহয়েছে। অতঃপর 
পরহেয্গারদের বৈশষ্টাবলীর উল্লেখকরা 
হয়েছে; তারপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
েয় এমন দলসমূহ ও তাদের অবস্থাদির 
উল্লেখ করা হয়েছে, খেন ভাগ্যবান মানুষেরা হিদায়ত ও তাকুওয়ার প্রতি উৎসাহিত হয় এবংঅৰাধ্যতা ও বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকে। এখন *ভাক্ওয়া 
(পরহ্যগারী) অর্জন করার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হচ্ছে- (আয়াত দেখুন')। 

(ক্বোরআন করীমে) ৩. *০।৮ "£12 (ওহে মানরকুল।) ছবা সম্বোধন অধিকাংশ ক্ষেতে মকা-বাজীদেরকে এবং '1১৮-5+৩3। এত 
(ওহেঞমান দারা ') দারা মদীনা -বামীদেরকেই করা হয়। কিনতু এখানে এ সম্বোধন মু'মিন ও 'কাফির' সবার ক্ষেরেই প্রযোজ্য । এতে এমর্মে ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, মানুষের আভিজাত্য পররহেষগারী অজন ও আল্লাহর ইবাদতে মগু থাকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 

ইবাদত হলো- সেই চড়া পর্যায়ের সাল, যা বান্দা স্বীয় “আবদিয়াত’ বা বাছা হওয়া" এবং মা'বূদের “উপৃহিয়যাৎ:-এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে 
সুখে বীকারোকতি সহকারে প্রদর্শন করে থাকে। এখানে [এ আয়াতে) ইবাদত' ব্যাপক অর্থবোধক । এ'তে এর সকল শ্রেণী ও প্রকারভেদ এবং এর 'উস্‌ল 
ও ক বা এর মৌলিক বিষয়াদি এবং শাখা -প্শাধাসমূহ অন্ত রয়েছে। 

যাসআলাঃ কাফিরগণও ইবাদতে আদিষ্ট। যেমন, কারো ওযৃবিহীন হওয়া তার উপর নামায ফরয হওয়ায় কোন বাধা সৃষ্টি করেনা, তেমনি কোন বাতির 
কাফির হওয়া ও কারো উপর ইবাদত ওয়াজিব হবার জপা বাধা লয় যেমন, ওধ্বিহীন ব্যক্তির উপর দা ফর হওয়া "হাদস্‌ দুর করা অর্থাৎ পবিত্রতা 
অর্জন করাকে অপনিহার্থ করে দেখ, অনুরূপভাবে, কাকিরের উপর ইবাদত ফরয হবার কারণে কুফর পরিহার করাও অপহার্য হয়ে যায়। 


টাকা-৩৪. এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইবাদতের উপকার ইবাদতকারীই লাভ করে থাকে। ্বারাহ্‌ তা'আলা একথা থেকে পবিত্র যে, বান্দার ইবাদত িৎবা 
অনয কিছ দ্বাৰা তিনি উপকৃত হবেন। 











ক্মল্ড* - তিল 














= সূতা াতিযা' যাতে টীকা সরা । 
আন যার অস্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আ্বাবস্যকীয়, কারো মুখাপেক্ষী নয় । 
সস অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তি ও ইচ্ছা “ওয়াজিব" এবং "অসন্ঞব" বিবযাদির সাথে সম্পর্কযৃক্ত নয়। 


িরস-০৫. প্রথম আয়াতে সৃষ্টির মতো 'নি'মাত'-এর উল্লেখ করেছেন । অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্‌ পাক) তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে 
চররুহলজ থেকে অস্তিতে এনেছেন । আর অপর আয়াতে জীবন যাপন, আরাম-আয়েশ এবংপানাহারের উপায়-উপকরণের বর্ণনা দিয়ে একথা সু-পষ্ট করে 
দে, তিনি (আন্যাহ) হলেন নি'মাতদাতা । সুতরাং অন্য কারো ইবাদত করা নিছক বাডুলতা মার 

চকা-৩৬. আল্লাহর একত্ব বর্ণনার পর হুযূর নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবয়ত ও ক্রোরআন করীম আল্লাহ্রই অকাট্য 
ইন কিতাব হবার এমন অকাট্য প্রমাণ বর্ণনা কলা হচ্ছে, যা সত্য স্ধানীকে আস্থাশীল করে এবং অবিশ্বাসীদেরকে হার মানতে বাধ্য করে। 
চাকা-৩৭. “খাস বান্দা" ঘারাবিস্বকুল সরদার হুযূর পূরনৃরসাল্া্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বুঝানো হয়েছে। 

চিকা-৩৮. অর্থাৎ এমন সূরা রচনা করে আলো, যা ২৯ ৮০১৩ ২৯ ১, (ভাষার অলংকার), চমৎকার রচনা-শৈলী ও সুন্দর বিন্যাস 
এবং অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের মধ্যে 
পারা £ ১ | কোরআন পাকের সাথে তুলনীয় হয়! 


নানি SARE ীকা-৩৯, 'পাখর' দারা এসব প্রতিমা 


৪45 রতি) বুঝানো হয়েছে, কাফিরণণ 
রি রো লন পা 
৬৯ ৫ ভালবাসাবশতঃ করে কোরআন 
০ 22 | পক এবং নি করীম সাললা্লাহ 


রানের 91 সু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 








অস্বীকার করে। 
3 202 | জালা, মালা, এ গে 
যা আমি স্বীয় (এ খাস্) বান্দার (৩৭) 25 রর ৮৫) গেলো যে, দোযখের সৃষ্ট হয়েছে। 
াধিল করেছি, তবে এর অনুরূপ একটা | সি মাস্জালাঃ এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে 
[সূরা তো নিয়ে এসো (৩৮) এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত ৩% IAEA 18 | যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে, ১৯ ৯ 
“ আহ্বান করো ৪ ০৮০৮ ১13 বা দোযখের চিরতায়ী 
াশ্যের জনা), যদি তোযারা সত্যবাদী হও! সেরার ছাতা দ্যা 


5. অতঃপর যদি আনয়ন করতে না পারো, ] ০3094121459 21৫] টীকা-৪১. আল্লাহ্‌ পাকের -ুন্নাত' বা 

নর আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, কখনো আন্তে রে 3৮ পন -০ 4০০৭ 

ঙ ৩4165 | | জীতি প্দৰ্শনের সাথে সাথে উৎসাহ 

চল হচ্ছে মানুষ ও পাথর (৩১), (যা) তৈরী RE hs প্রদানকারী আয়াত বর্ণনা করেন। এজন্য 

হয়েছে কাফিরদের জন্য (৪০)। ক | লে কাফি এৰং তাদের 

:৫. এবং সুসংবাদ দিন তাদেরকে, যারা ৮ 24. 137) কার্যকলাপ ও শান্তির কথা উল্লেখ করার 

মান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে যে, তাদের 1 21৮৮ 9৮155 | পৰ সমানদারগণ ও তাদের কার্যাদির 

বাগান (জারাত) রয়েছে, যার নিমদেশে | FEI কথা উল্লেখ করেছেন। আর তাঁদেরকে 
প্রবহমান (8১) ৷ যখন তাদেরকে ও 12 15৭| দিনের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। 

খেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে 49 ও ৪৩ "০০৯২৮ অর্থাৎ সখ কার্যাদি হলো- 

তারা (সেটার বাহ্যিক আকার দেখে) 6১16 ৯৮ | লেসৰ আমল, যা শরীয়তমতে ভাল। 

, ‘এতো সে-ই রিষ্কৃ, যা আমরা পূর্বে ৩৬ গু হি এগুলোর মধো ফরয ও নফলসমূহ সবই 

হলাম (৪২) 5. | শামিল রয়েছে। (জালালায়ন শরীফ) 

মানিল - > আাস্আলাঃ ত ০ ০৯? 

1 ১০" "এর উপর" এ 
হয়া (অর্থাৎ সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যযে সৎ কাজকে ঈমানের সাথে সংযোজন করা) এ কথারই প্রমাণবহ যে, আমল ঈমানের অংশ নয়। 

স্ালঙ্ছালাঃ এ সুসংবাদ সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য শর্তহীন। আর পাপীদের জন্য যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা আল্লাহ্র ইচ্ছার শর্তাধীন। 

তিন যদি চান নিজ অনুযহে ক্ষমাও করতে পারেন; নতুবা তার গুনাহ্র পরিমাণে শান্তি প্রদানের পর তাকে জান্নাত দিতে পারেন। (মাদারিক) 

স্ীক্স-২. জান্নাতের -ফলসমূহ' পরস্পর সাদৃশাপূর্ণ হবে, কিনতু স্বাদ হবে পরস্পর ভিন্ন । এজন্যই জান্নাতীগণ বলবেন, “এ ফলগুলোতো আমরা পূর্বেও 

ছিলাম ৷” কিন্তু আহারের পর তারা নতুন স্বাদ উপলব্ধি করবেন। ফলে, তাদের আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাবে । 











ীকা-৪৩. জয়ী সণ ত্র" হোক, কিংবা অন্যান্য স্রীলোক হোক-সবই স্্ীসুলভ বৈপত্তিক অবস্থাদি, সব ধরণের অপবিরতা ও সর্বপ্রকার মালিন্য থেকে 
পবিত্র হবে না তাদের শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকবে, না পায়খানা-পর্রাব। একই লাথে তারা উহ্-বভাব এবং অসদাচরণ থেকেও সম্পূর্ণ পবিত্র 
হবে। মোদারিক ও ঝাধিন) 

চীকা-৪৪. অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ না কোনদিন ধংস হবেন, না কখনো জান্নাত থেকে বিষত হবেন 

মাস্তালাঃ এতে প্রতিভাত হয় যে, জানত ও জাররাতবাসীদের জন্য ধংস নেই। 

ীকা-৪৫. শানে নুষূলঃ যখন আরাহ্‌ তা'আলা" এ ৬৫:1৬ ক *-আল-আয়াত এবং ' তা" 
-আল-আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি উপমা বর্ণনা করলেন. তখন মুনাফিকগণ এ আপত্তি উথ্থাপন করণো যে, আল্লাহ্‌ া'আলা এ ধরণের উপমা বর্ণনা করার 
বহু উর্ধ্বে । এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নামিল হুয়েছে। 

তীকা-৪৬. যেহেতু উপমাগুলোর বর্ণনা বক্তব্যের নিপুণতার চাহিদাই (... ২ ,.০০২+) এবং তা বিষয়কে হাহ করে আর এটা আরবের 
সাহিত্যিকদের রীতিও বটে; কাজেই, এতে আপত্তি উথ্থাপন করা তুল ও জনরথক। বন্তৃতঃ এ উপমাগুলোর উল্লেখ যথাথ। 

টীকা-৪৭.-+_ ১% এ 
(তা দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন) হচ্ছে- নে ৫) 
পরের তি এ বর জপৰ 11563256544 





হি 
7৫ 
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bs Y + [তাদের জন্য সে-ই বাগানগুলোতে 48250456884 
ও" 13/37 5-১ 5৷ 4" |(জান্নাতসমূহ) পবিত্র স্্ীগণ রয়েছে (৪৩) এবং ) 
জুটি বাক্য উপরে এরশাদ হয়েছে, সে [তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে (88) । SHI FESIE 
দুচিরইব্যান্যা। অর্থাৎ ধরণের উপমা |২৬, নিশ্ষয় আল্লাহ যে কোনজিনিষের দৃষ্টান্ত |. ০৭০০০৭০ ০/৮৩০ 
ছারা এহন ৰ i করেন, [বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না- মশা হোক 54895254526 
যাদের জঞাল- পর সূর্থতা প্রভাব | কিংবা তদপেক্ষা' 8৫) । সুতরাংযারা 826122180৫1 5 
দি লাল হল সু (52275 
অহংকার ও অবাধ্যতা, যারা সত্য বিষয় [প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, সত্য (8৬)। বাকী 13004589815 
ও সুস্পষ্ট হিকষতের অস্বীকার ও [রইলো কাফিরগণ, তারা বলে, ‘এ ধরণের GIES 
বিরোধিতায় অভান্ত এবং এসব উপমা | উপায় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যকি?' অ্রাহৃতাঘার | 54SEC EIS 














অীব হাৰ হওয়া সত্বেও তাল, | অনেককে পোমর়াহ্‌কয়েন (৪৭) এ নজরে টিনা 
আকৃতি জাপন করে। আর ভা ঘা | ছার বেল, এর শা ছা র টা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন অনেককেই |পখভ্ট করেন, যারা অবাধ্য (৪৯ HELLS 
EE ১৮8১2 ₹ 
দৃষ্টিতে বিশ্লেষণে অন্যন্ত এবং ন্যায়ের ১মানোসিরাত 


পরিপথী ফোন কথা বলেনা (তারা জানে, 
হিকমত হচ্ছে এটাই যে, উচ্চ মর্যাদাশীল বন্ধুর উপমা কোন ূলাবন বু সাথে আবর্দাহীন বসুর উপমা নগণ) বনতুর সাথে দেয়া হবে; যেমন উপরোক্ত 
আয়াতে হক (সতা)-এর উপমা নূরের সাথে এবং বাতিলের উপমা অন্ধকারের সাথে দেয়া হয়েছে। 


চীকা-৪৮. শরীয়তের পরিভাষায়, 'ফাপিক্‌' বলা হয় ও না-ফরমান (অবাধ্য)-কে, যে ‘ওুনাহ্‌ কবীরবাহ'় মেহাপাপ) লিপ্ত হয়। 

ক্স ও )৪ ৰা -যাসিক্‌হবার' তিনটা স্তর আছে। মথা!- 

(এক) ৬৮৯ তোগাবী) £ ডা হচ্ছে- মানুষ আকস্মিকভাবে কোন 'কীরাহ্‌ গুনাহ লিও হয়, কিছু সে সেটাকে পাপ জ্ঞান করে। 
দেই) ১১. ৮০1 (ইন্হিমাক) £ তা হলো - (কেউ) কৰীরাহ গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে বেপরোয়া হয়। 


(ডিন) ১৬৯৯ (জহুদ)ঃ (কেট) হারামকে ভাল (বৈধ) মনে করে সম্পন্ন করে। এ পর্যায়ের ফাসি ঈমানহারা হয়ে যায় পরথযোক্ত দু'পর্যায়ের 
ফাসিক্‌ যতক্ষণ পর্যন্ত সৰ্ববৃহৎ “কৰীাহ্‌ গুনাহ’ (শিরক ও কুফর)-এর সম্পাদনকারী লা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মু'মিন (ঈমানদার) বলা যায়। 


এখানে '্াসিক্গণ' মারা সেসব অবধ্যকে বুঝায়, যারা জমান বহির্ভূত হয়ে গেছে। 

কোরভান শরীফে কাফিরদের উপরও “ফাসিক্‌' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- $১ ৯ ১ ১01? 2৩ 
হলো ফালিক্‌ তথা কাফির) । 838 
কোন কোন ভাডসীনরকারক এখানে “ফাসিক্‌ ফির! অর্থে ব্যবহৃত বলেজভিবত প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ 'যুলাফিক' এবং কোন কোন তাফসীরকারক 
ইহুদী’ অর্থের কথাও উল্লেখ করেছেন। 


43 । নিশ্চয় সুনাফিকগণ 





জীকা-৪৯. তা দ্বারা এ অঙ্গীকারই উদ্দেশ্যে যা আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী (আসমানী) কিতাবসমূহে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
্কাসালাম-এর উপর ঈমান আনা সম্পর্কে গ্রহণ করেছেন । 


কন্ড এক অভিমত হ'লো- 'অঙগীকার' ( ১ 62 )তিন প্রকারঃ- 

শরত্ষমতঃ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা সমন্ত' থেকে নিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ্‌র রাবৃবিয়াকে স্বীকার করে। এর বর্ণনা রয়েছে নিম্নলিখিত 
আয়াতে- Et Ht FE (অথাৎ এক স্বরণ করুন এ সময়কে, যখন আপনার প্রতিপালক আদম-সন্তানদের নিকট 
কে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন । আল-আয়াত) 
দ্বিতীয়তঃ ও অঙ্গীকার, যা নবীগণ (আদায়হিযুস সালাম) এর সাথে দিিষ্ট। অর্থংৎ ভারা যেন রিসালতের প্রচার করেন এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
প্রসঙ্গ বর্ণনা নি্লিখিত আয়াতে রয়েছে- & ০ ৯৪৯০০১ ১ £০২55 ২1 315 (অর্থাৎ স্বরণ করুন যখন আমি নবীগণের 
দিক্ট থেকে পাকা অঙ্গীকার দিয়েছি ।) রশ ba ক 
ভতীয়তঃ ওঁ অঙ্গীকার, 18 তাঁরা যেন সত্যকে গোপন না করেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে এ আয়াতে- 
শা 315 (অৰ্থাৎ এবং স্মরণ করুন, যখন আমি পাকা অঙ্গীকার নিয়েছি সেসব 














= ত ক লেট 


ীকা-৫০-(ক). স্বাস্থীয়তা ও কুটুম্বিতার সমপর্কসমূহ, মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ওভালবাসা, সমস্ত নবী (অ'লায়হিমুস সালাম)-কে মান্য করা, আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে নাযিলকৃঙত কিতাবগুলোর 

পারা ৪৯ | সত্যতা স্বীকার করা এবং সত্যের উপর 
99010250855) কাবদ্ধ হওয়া- এগুলো হচ্ছে এমন সব 
এ সম্পর্ক, যেগুলোকে জুড়ে রাখার নির্দেশ 








র (৪৯) পাকাপোক্ত হবার পর এবং ছিন্ন নি দর ৮ 9 রঃ রি রা রি 31 
রি বিচ্ছিনৃতা সৃষ্টি করা, পরস্পরকে পরস্পর 
চিজ ভা থেকে অন্যায়ভাবে পৃথক করা এবং 

দু 
৩2255 নি 


(69:585509৩ ৮ 
টিটি হুর] সোপ্যাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
80] পি লা আসা 
০৯০১৪, ঈমান ও কুফরের পরিণান বর্ণনা করার 
০০৪৮৮ 
ব্যাপকনি'যাতসমূহ,ুদুরত,রহসযাবলী 
এবং হিকমতের নিদশনিশুলোর উল্লেখ 
করেছেন। আর কুফরের দোষ-ক্রুটি 
তরে বদ্ধমূল করার জন্য কাফিরদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন- তোমরা কিরূপে খোদাকে অঙ্গীকার করো এতদসন্ে যে, তোমাদের আপনঅবস্থা 
ভার উপর ঈমান আনার সহায়ক যে, তোমরা তো মৃত ছিলে। "মৃত" বলতে প্রাণহীন শরীরকে বুঝায় । আমাদের প্রচলিত ভাঘায়ও বলা হয়- “যমীন মৃত 
হক গেছে” । প্রচলিত ভাষায়ও মৃত্যু এ অর্থে বাবহৃত হয়। খোদ্‌ কোরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে- ৫5 ১৫০ ১৫ [অর্থাৎ 
দি (আল্লাহ) যীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর ।| কাজেই, সারক থা হলো, তোমরা ছিলে প্াণহীন শরীর (মাটি ও পানি ইত্যাদির ্ায়) উপাদানের 
আকারে; অতঃপর খাদ্যের আকারে; অতঃপর মিশ্রিত আকারে; অতঃপর বীর্য অবস্থায়। তিনি (আল্লাহ্‌ পাক) ভোগমাদেরকে্াণ দিয়েছেন, জীবিত করেছেন। 
জ্যবার বয়সের মেয়াদ পূর্ণ হলে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। এ জীবন দ্বারা হয়তো কবরের যিন্দেগী' বুবায়, যা 
করার জন্য হবে; নতুবা হাশবের যিন্দেগী' ৷ অতঃপর তোমাদের হিসাব-নিকাশের জন্য তার দিকে প্রত্যাবর্তন করালো হবে । নিজেদের এ অবস্থা জেনেও 
এামাদের “কুফর বরা’ অতীব আশ্চর্যের বিষয়। 


[ভাফসীরকারদের এক অভিমত এটাও যে, ৬১১ ৯৩৫ এ, 4৫ দ্বারা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তখন আয়াতের মর্মার্থ হবে- 
বারা কিরূপে কাফির হতে পারো এ অবস্থায় যে, তোমরা মুর্খতারূণী মৃত্যুর শিকার ছিলে; আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ইলম ও ঈমানের জীবন দান করেছেন । 
জতঃপর তোমাদের জন্য সেই মৃত্যু অবধারিত, যা জীবনের মেয়াদ শেষ হবার পর প্রত্যেকের সামনে উপস্থিত হয়। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রকৃত 
্থ্ট জীবন দান করবেন। তারপর ভোযাদের তারহ দিকে প্রত্যাবর্তন হবে । আর তিনি তোযাদেরকে এমন সাওয়াব দান করবেন, যা না কোন চোখ 
অবলোকন করেছে. যার কথা না কোন কান শ্রবণ করেছে এবংনা কোন অন্তরে এর কোন ধারণা জনেছে। 


















চীকা-৫১. অর্থাৎখনিসমৃহ, শাক-সজী, ্রাণীকুল, সমুদ্র, পাহাড়, (মোট কথা.) যা কিছু যমীনে রয়েছে সবই আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের ধর্মীয় ও পাধীব 
মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন। 

“ধৰ্মীয় মঙ্গল” এভাবে যে, পৃথিবীর জাক্চ্যজনক বস্তুসমূহ দেখে তোমাদের আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও কুদরতের পূর্ণ-পরিচিতি লাভ হবে। আর “পার্থিব 
মঙ্গল’ হচ্ছে- শাও, পান করো, আরাষ করো, ্বীয় কার্যাদিতে ব্যবহার করো ৷ বলেই, এ ধরণের নি'মাতলনুৎ (লাভ বলা) সত্তেও তোমরা কিরপে কু'র 
করবে? 

মাস্ত্বালাঃ ইমাম করধী ও হযরত আবু বকর রাষী (বোহমাছৃলাহি আলায়ছিমা) মুখ ' ৯_45 34 %৯'-কে উপকৃত হওয়া যার এমন সব বন্ধু 
মূলতঃ 'মুবাহ্‌’ বা বৈধ হবার পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রযাণ সাব্যস্ত করেছেন। 

টীকা-৫২. এ সৃষ্টি ও আবিষ্কার, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানী হবার প্রমাণবহ। কেননা, এ ধরণের হিকমতপূর্ণ মাখলুক সৃষ্টি করা সার্বিক ও 
পূর্ণ জান ব্যতিরেকে কোল মতেই সম্ভবপর নয়, (এমলকি.) এ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। 

ৃত্থার পর জীবিত হওয়া কাফিরগণ 








অসম্ভব বলে মনে করতো। এ [সুরা ২ বাকারা ৬ লাক্স ১ 
আয়াতগুলোতে তাদের ভ্রান্তি ও বোকার, 2 
ভিত্তিহীনভার উপর অকাটা শরমাণ দাড় উরি ৮১ এ 
করিয়েছেন; এভাবে যে, যখন আরাহ্‌ [অতঃপর তিনি আসমানের দিকে ১: :। | SIE রি 


তা'আল৷ সর্বশতিযান, সরব; আর 
১ আর | ইচ্ছা) করলেন, তখন ঠিক সপ্ত-আস্যান সৃষ্টি ০ hots d 2d 

শৰীরসমূহের উপাদানও একত্রিত হবার এবং ভিনি. ৫২)। 92 CEB 5 € 

এবং দীবন লাভের যোগ্যতা রাখে, তখন [করণ নি জানেন 5 


মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া কিভাবে অসম্ভব 
হতে পারে? কুক" - চার 
আস্যান ও বনীদ সৃষ্টির পর আনাই |০০. এবং (স্মরণ করুন!) যখন আপনার 090 


যী জিন্‌ জাতিকে আবাস দিয়েছেন । [পৃথিবীতে আপন রতিনিধি সৃষ্টিকারী (৫৩) "| ৭ নিক 

জিন্‌ জাতি ফ্যাসাদ সৃষ্টি করলে তিনি |(ভারা) বললো, “আপনি কিএমনকোন সৃষ্টিকে i 9৬ 
একদল ফিরেশতা পাঠালেন, যারা | প্রতিনিধি) করবেন, যে তাতে ফ্যাসাদ ছড়াবে 
এদেরকে (জিন্‌ জাতি) পাহাড় ও [ওরক্তপাত ঘটাবে (৫৪)? আরআমরা আপনার দি 20089 ১ 
দ্বীপসমূহের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। [প্রশংসা পূর্বক আপনার “তাস্বীহ' স্তেতিগান) 





ীকা-৫৩. খলীফা" বিধি-বিধান ও |করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি।' শু $05585455 ৮৫ 
নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন এবং অন্যান [তিনি বললেন, “আমার জানা আছে যা তোমরা tnd ict 
a) EE 2) | 











মানাধিল - > 








যদিও অন্যান) নবীগণ (অদ্লায়ছিমুস. সালম)- ও আল্লাহ্‌ তা'আলার “খলীফা' হন। (যেমন) হযরত দাউদ জলায়হিস সালাম) সম্পর্কে এরশাদ 
১৭ রা হোদউন। আমি তোমাকে যনীনের ‘খলীফা বিন) রেছি। 

ফিরিশৃতাদেরকে হযরত আদম আলায়হিস সালাম)-এব প্রতিনিধিত্বের সংবাদ এ জন্যই দেয়া হয়েছে,যেন তারা তাকে খলীফা বা প্রতিনিধি করার হিকমত 

সমর্থ ভার নিকট থেকে জেনে লেন এবং ভাদের নিকট খলীফার এ মহত ও মর্যাদা প্রকাশ পান যে, কে সৃষ্টি পূর্বেই 'খলীফা"(শুতিনিফি) উপাধি 

প্রদান করা হয়েছে এবং আসযানবাসীদৈরকেও তার সৃষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। 

মাস্ত্বালাঃ এরমধ্যে বান্দাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যেন তারা কোন কাজ করার পূর্বে পরামর্শ করে নেয়, কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা এ থেকে পবিত্র যে, ভার 

কারে পরামর্শের প্রয়োজন হবে। 

টীকা-৫৪. ফিরিশতাদের উদ্দেশা- আপত্তিউথ্থাপন কিংবা হযরত আদম (আলায়হিস সালাম)-কে তিরঙ্কার করা নয়; বরং তাকে প্রতিনিধি করার হিকমত 

সম্পর্কে জেনে নেয়া । আর ফ্যাসাদ ছড়ানোর সম্বন্ধ মালব জাতির প্রতি করার জান তাদেরকে হয়তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে, কিংবা 

“লওযহ্‌-ই-মাহফৃয' থেকে অর্জিত হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই জিন্‌ জাতির উপর অনুমান করেছেন। 

চীকা-৫৫. অর্থাৎ আমার হিকমতসমূহ তোমাদের নিকট প্রকাশিত নয় । কথা হলো যে, মানবকুলের মধ্যে লবীগণ (আলায়হিমূ সালাম)ও থাকবেন, 

ওলী এবং আলিমগণও ৷ আর তারা জ্ঞানণত ও আম্বলগত উভয় প্রকারের মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী হবেন। 





জনস-৩৬. আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম (আলায়হি সালাম)-এরসনমৃখে সমুদয় বসু ওসব নামীঘ বস্তু উপস্থাপন করে ভাকে সেগুলোর নাম, গুণাবলী, 
কর্কারিতা, বৈশিষ্্যাবলী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম-কৌশলাদির মৌলিক বিষয়লমূহ- সব কিছুর জ্ঞান স্ল্‌হাম' * সূত্রে দান করেছেন 
ীকা-৫৭. অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের এ ধারণায় সত্য হও যে, আমি তোমাদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী করে অন্য কোন মাধূলক সৃষ্টি করবো না 
তোমরাই (আমার) খিলাফতের (প্রতিনিধিত্ব করা) জন্য একমাত্র উপযোগী, তবে এ সমস্ত বস্তুর নাম বলে দাও। কেননা. খলীফার দায়িত্ব হচ্ছে- প্রদত্ত 
ক্ষমতার খ্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আর এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত খলীফার এ দায়িত্ব পালন করা 
স্বর নয়, যে গুলোর উপর তাঁকে কার্য-নির্বাহক করা হয়েছে এবং যে গুলোর ফয়সাল! ভাকে দি হবে। 
স্তআলাঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ্িরিশতাদের উপর হযরত আদম আোলায়হিস্‌ সালাম)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে ইল্‌স' (জান)-কেই প্রকাশ করেছেন। 
এ থেকে প্রযাণিত হলো যে, নামসমূহের জ্ঞান (ইলম-ই-আস্যা) অর্জন করা নির্জনে ও একাকীভাবে ইবাদতের চাইতে অধিকতর উত্তম । 
শৃঙ্গ ই বাকারা লারা মা্ত্মালাঃ এ আয়াত থেকে এটাও 
শরমালিত হলো যে,লবীগণ (আলামহিমুস্‌ 
Pl দে Hh 
৩১>. এবংা্রাহ্‌তা “আলা আদমকে যাবতীয় |. £5 ৫5820011206 | সালাম) কিিশ্ভাকল অপেক্ষা শে । 
(বস্তুর) নাম শিক্ষা দিলেন (৫৬) অতঃপর Sh Be টক 

Fd ৩৭০৮ -৫৮- এর মধ্যে ফিরিশৃতাদের পক্ষ 
সমুদয় বেস) ফিরিশ্তাদের সামনে উপস্থাপন HITE STIRS রি 
[করে এরশাদ করলেন, “সত্যবাদী হলে এসব?) 6) কু, সী ন 
নাম ফলা ো (৫3), ৩৯১৩ 928 ঘটে যে, নি (আদম সৃষ্টির 


[০ ভাপ শা এ 5178214৫ | হিকমত সমপৰ্বে) জা হিসেবে 
CSSA | Rr Re আহ হস 


251 8 | ভা মানুষের মহত এবং টার সৃষ্টির 
নিশ্চয় আপনিই জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (৫৮) ৷" হিকমত সম্পৰ্কে অবহিত হয়েছেন, যা 
৩৩. তিনি এরশাদ করলেন, “হে আদম! বলে দেরি 6 ভারা পূর্বে জালতেন লা। 

[দাও তাদেরকে সমুদয় (বন্ধুর) নায়।' যখন লীকা-৫৯. অর্থাৎ হযরত আদম 


ট্রে 2% | জগ সালাম) গতোক বু নাম 
১৮৫1৪ ৫ ১৮৭০১ 
3033802105315 | জাকা-৬০, কিিশ্তাগশ বে কথাটা 


(অদৃশ্য) বু সম্পর্কে এবং আমি জানি যা কিছু 56৮৮: | ধকাশ করেছিলেন তা ছিলো- 
তোমরা প্রকাশ করছো এবং যা কিছু তোমরা ০০০ বি 


'গোপল করছো (৬০)? আর যে কথাটা গোপন করেছিলেন, তা 


1০৪. এবং (স্বরণ করুন!) যখন আবি]. 4২1১৫৮৮০610 ছিলো- লিক হবার যোগ্য ধারা 
চি ৩455 নিজেরাই এবং আন্াহ তা'আলা ডাদের 


81069000354 | সাকিন ক 
রর fee re সৃষ্টি করবেন না।' 

9805৬ যাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে মানুষের 

আভিজাত্য এবংজ্ঞালের শেঠ ্রমাণিত 

হয় আর একথাও (েমাণিত হয়) যে, 

শিক্ষাদানের সহ আ্লাহ তা'আলার রতি 

করা শুদ্ধ, যদিও ভাকে শিক্ষক" নামে অভিহিত করা যায়না। কেননা, শিক্ষক পেশাদার শিক্ষাদাভাকে বলা হয়। 

আস্আলাঃ এ থেকে একথাও জানা যায় যে, সমস্ত শব্দ ও ভাষ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকেই প্রদত্ত । 

্সআলাঃ এ কথাও শাণিত হয় যে, ফিরিশৃতাদের জ্ঞান ও পর্ণতাগুলো ভরমবর্দিত হয়। 

-৬১. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আলায়হি সানাম)-কে সমস্ত সৃষ্ট বর নমুনা ( ৩1৯১-৯৩) এবং কহানী জগত ও শরীর জগতের 

কট করে সৃষ্টি করেছেন । আর (ডাকে) ফিবিশ্ভাদের জন্য পূর্ণতাগুলো অর্জনের মাধাম করেছেন। অতঃপর তাদেরকে হযরত আদম (আলায়াহিস্‌ 

লাম)-কে সাদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, এতে কাদা প্রকাশ, হযরত আয (আলায়হি সালাম)-এর শত স্থাকার এবং নিজেদের মন্তব্যের 

কা ক্ষ প্রার্থনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে । 























* ইলহামঃ অন্তরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা ইঙ্গিত করা হয়। 





সৃষ্টি 
করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে নিমলিবিত আয়াত শরীষ- +৮১০ 1328 354 ৮৬ 
জর্দা যখন আমি তাকে সুঠাম করবো এবং ভাতে আমার রূহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রতি সাফদাবনত হয়ে।'-সূরা সোয়াদ) (বায়দাতী 
শরীফ) 

সাজদার নির্দেশ সমস্ত ফিরিশতাকেই দেয়া হয়েছিলো । এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত । (থাথিন) 

্াস্ম্মালাঃ সাজদা দু'প্রকার ৷ যণা- (১) সাজদা-ই-ইবাদত', যা ইবাদতের উদ্দেশ্যেই করা হয় এবং (২) *সাজদা-ই-তাহিয়যাহ', যাতে সাজদাকৃতের 
প্রতি স্থান প্রদর্শন করাই উদ্দেশ) হয়; ইবাদত নয়। 


যাস্ম্বালাঃ 'সাভা-ই-ইখাদত' আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য খাস; তা অন্য কাগ্রো জন্য হতে পারে না। এমনকি কোন শরীয়তেই তা জারেব ছিলো না। 


এআয়াতে যেসব তাফসীরকারক (সাজনাহ্‌ দারা) 'সাজদা-ই-ইবাদত'-এর কথা বৃিয়ছেন তারা বলেন, "সাদা আরাহ্‌ ভাআাব জনাই নি ছিলো 
আর হযরত আদম (আলারাহিস সানা) কে ব্রণ করা হয়েছিলো মাত্র। সুভরাং হযরত আদম (এলারহিস্‌ সালাম) ছিলেন 1 ২১১২ 
(যার দিকে সাজদা করা হয়); $_1 ১5১৯4 (যার উদ্দেশ্যে সাজদা করা হয়) নন ।" কিন্তু এ অভিমত দুর্বল কেননা, এ সাজদা দ্বারা হযরত আদম 
(আমাদের নবী ও এ নবীর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর শেঠ ও মহত প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিলো। আর £4) ২১১১৯(খার 
দিকে সাজদা করা হয় অথাৎ কবল) সাজদাকারীঅপেক্ষা শেষ্ঠতৰ হওয় বা্ুনীয়ন় যেমন, কা'বা মু আয্যামাই হয্র সৈয়াদে আতি সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
লয়হি ওয়াসানাযের কিবলা ও ৭.১৪০; অথচ হুর (দঃ) কা'বা থেকেও শ্রেষ্ঠ । 

অনা অভিমত হলো- এখানে 'সাজদা-ই-ইৰাদতত' ছিলোনা বরং সান্দা-ই-তাহিয়্াহ'- ই ছিলো । আর এ সাজদা শুধু হযরত আদম (আলায়িদ্‌ সালাম)- 
এর জনাই ছিলো। যাটির উপর কপাল রেখেই তা করা হয়েছিলো; শুধু মাথা নত করে নয়। এটাই সঠিক ও অধিকাংশের অভিমত । (মাদারিক) 
যাস্ত্বালাঃ 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ' (বা 
সম্মান পরদ্শনা্ে সাজদা) পূর্বব্তী 
রীতসমূহে জায়েয ছিলো । আযাদের 
শরীয়তে রহিত মোন) হয়ে গেছে। | ৩৫. এবংআমি এরশাদ করলাম, হে আদম! ১১৪১১ রি 
8 SHC এগ 
০৯ (রাদিয়াল্লাহু | এবংখাও এখানে কোন বাধা-বষ় ব্যতিরেকেই, (9 [4294522 
ত'আলাআন্হাহযুতআব্দাসসোরাললাহ | যেখানে তোনাদের মন চায়; কিনতু এ গাছের (৫6৫৫4858447 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে | নিকটে যেওনা (৬২)! গেলে, (তোমরা) সীমা ঢ রি [1 





সূন্দঃ হ লারা ৮৮ শাহ 











সাজদা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন [্তিকরযকারীৈ ১17 00412 
হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “মাথনূকের অন্তৰ্ভূক্ত হয়ে যাবে (৬৩) STG 
জন্য নত ব্যতীত অন্য কাউকে সাজল | les “2 1 





করা উচিত নয়।" (মাপারিক) 
ফিরিশভাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাজদাকারী হলেন- হযরত জি্রা্ল অতঃপর হযরত সীকাঈল, অতঃপর হযরত ইস্রাফীল, অতঃপর হযরত আয্রাঈল, 
অতঃপর আরাহ্‌র নৈকটাধনয ফিরিশ্ভাগণ। (আলাগমহিযুস সালাম)। 

এ সাজদা জুমু'আর দিল পূর্য পশ্চিমাকাশে হেলার সময় থেকে'আসব' পর্যন্ত করা হয়েছিলো । এক অভিমত এটাও আছে যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য ধন্য ফিরিশ্ভারা 
একশ বছর, আর অন্য অভিযতে, শী্চশ বছর লাজদারত ছিলেন । (কিন্তু) শয়তান সাজদা করেনি এবং সে অহংকারবশতঃ এ বিশ্বাসই পোষণ করতে থাকে 
মে, সে হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম) থেকেও শ্রেষ্ঠ । তাকে সাজদার নির্দেশ দেয়া হিকমতের পরিপন্থী । (মা'আয'্্লাহি তা'আলা ।) এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের 
কারণে সে কাফির হয়ে গেছে । 

যাসমালাঃ আয়াত শরীফে এ কথার সুম্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে. হযরত আদম (আলায়হিস সালাম) ফিবিশ্তাকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একারণেই তাকে তাদের 
দ্বারা সাজদা করানো হয়েছে। 

মাস্ম্মালাঃ অহংকার অতীব সন্দ। এতে কখনো অহংকারী ব্যক্তির কার্যকলাপ 'কুফর' পর্যন্ত গৌছে যায়। (বায়দাতী ও জুমাল) 

টাকা-৬২. এটা দ্বারা গম বিংবা আঙ্গুর ইত্যাদি গাছের কথা বুঝানো হয়েছে। [জালাণায়ন) 

ভীকা-৬৩. * 1 ' (বুম) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন বনুকে অনুপযৃক্ স্থানে স্থাপন করা। এটা িষিষ্চ। আর নবীগণ হলেন- আসম’ ৰা নিষ্পাপ । 
ভাদের ঘারা নাহ সম্পাদিত হয়না । (সুতরাং) এখানে লু" ( + ১ ) মানে হচ্ছে- ‘অধিকতর উত্তম কাজের পরিপন্থীকরা' মাত্র( ৬231 ১১১) । 
আাস্আলাঃ নবীগণ (আলয়হিযুস সালাষ)-কে “যালিম' বলা ভাদের অবমাননা করার শামিন এবং কুফর ৷ যে কেউ এরূপ বলবে সে কাফির হয়ে যাবে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যালিক ও মুনিব ৷ তিনি যা চান এরশাদ করেন। এতে তাঁর ইজ্জত ও মহত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অন্যের কি অবকাশ আছে যে, সে আদব 
বা শালীনতা বিবর্জিত কথা বুৰে উচ্চারণ করবে এবং আ্যাহুর 'সন্বোধন কে স্বীয় দুশাহসের জন্য সনদ বানাবে? (আল্লাহ) আষাদেরকে তাদের (নবীগণ) 
সমান, আদব ও আনুগত্য খরার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের উপর এটাই অপরিহার্য 


[:৬৪. শয়তান কোন মতে, হযরত আদম ও হাওয়া (আলায়হিমাস্‌ সালাম)-এর নিকট পৌছে বললো, “আমি কি আপনাদেরকে 'শাজরাতুল খুল্দ' 
নত এল একটা গাছের কথা বলবো, যার ফল আহাব করাল জান্নাতে চিরস্থারী হওয়া যায়ঃ” হযরত আদম আলায়হস সালাম তা প্রত্যাখ্যান করলেন। 
তা) তখন শপথ করে বললো, “আমি আপনাদের হিওযাঞষী।” তাদের ধারা ছিলো আল্লা পাকের নামে মিথ্যা শপথ কে করতে গারো সুতরাং 
লা ভিত্তিতে হযরত হাওয়া (আলায়হাস্‌ সালাম) সেই গাছের কিছু ফল আহার করলেন অতঃপর হযরত আদম (আলায়হিস্‌ নালাম)-কে দিলেন। 
লও আহার করলেন। হযরত আদম (আলায়হিস্‌সালাস)-এর ধারণা ছিলো যে, ১25 $5% (তোমরা ই গাছের কাছে যেওনা')-এর নিষেধটা 
৮১ (মাকরহ তানবীহ) নির্দেশক, ৩৭৭-১ বা “হারাম নর্দশক' নয় । কেননা, ভিনি যদি তা ০৯৯ ৰা হারাম জ্ঞাপক' মনে 
তল, তবে কনো এৰূপ করতেন না কেননা, গণ মা'সূ বা নিষ্পাপ । এখানে হয়রত আদম (ঘালায়হিস্‌ সালাম)-এর ইজতিহাদ (সতা সন্ধানে 
রে্টা)এ ক্রি হয়েছে মাত্র এবং 'ইজতিহাদ'.এফ্রুচি হলে নির্দেশ অমানাজনিত কোন জনাহ হয়না। 

ন্স-সৎ. হযরত আদম ও হাওয়া (আলায়হিমাস্‌ সালাম) এবং তাঁদের বংশধরগণকে; যারা দের উরসে ছিলো, জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার 
দেয়া হলো । হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম) চরন্ীপের (শ্রীলংকা) পর্বতালার উপর এবং হযরত হাওয়া (আলাগহাস্‌ সালাম) জিদ্দায় অবতীর্ণ 
[= বষিন) 

| ৯১০১১১৫১৮১৮, 

১. এ থেকে বয়সের শেষ সময় অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্তের বথাই প্রতিভাত হয়। আর হযরত আদম (স্ালায়হিস্‌ সালাম)-এর জন্য এ সূসংবাদই 
রয়েছে যে, তাকে দৃলিয়াতে শুধু এতটুকু 
পারা £ ১ | সময়ের জন্য বসবাস কল্তে হবে। 
TE অতপর পুনরায় তিনি জানাতে দিকে 
i [0% | প্যাৰ্নকরবেন বীরদের 
লে আলাদা কে দিলো (৬৪) ।|| 408313, 31689456 [0 | জাতকের সদ রায় । 
আমি এরশাদ করলাম, '(তোমরা) নীচে পু রি RE 











সময়ের জন্য। তাদের জীবনের মেয়াদ 
শেষ হয়ে যাবার পর তাদেরকে পুনরায় 


রস ত 
খাতে কালেৰ দিকে কিলে তে হে 
টীকা-৬৭, হযরত আদম (আনাস্মহিস 
টি সালাম) পৃথিবীতে আসার পর তিনশ 
AE 555 বহয় পর্যন্ত লা আস্মানের দিকে 
9 রঃ মাথা উঠান নি। যদিও হযরত দাউদ 
ABIL (আলায়হিস্‌ সালাম) অধিক ক্রন্দনাযী 
ছিলেন: তার অশ্রু সমস্ত দৃনিয়াবাসীর 
অশ্রু অপেক্ষাওঅধিকছিলো কিন্তুহ্যরত 
আদম (আলায়হিস্‌ সালাম) এতো বেশী 
কুন করেছিলেল নে, তাঁর চোখের পানির 
পদ হযরত দাউদ (আলায়হিস সালাম) সহ সমস্ত দুনিয়াবা্সীর চোখের পানির পরিমাণ অপেক্ষাও অধিক হয়েছিলো। (হিল) 
উল তাব্রানী, আফিম, আবু না ঈম এবং বায়হাকী ধমুখ হযরত আলী মুরতাদ (রাদিয়ান্লাহ তাআলা আনহ) থেকে হুযুর (সারাল্াহ তা'আলা আলায়হি 
আলা্লান)-এর সে ( ১১>) বর্ধন করেছেন যে, যখন হযরত আদম সালাগহিস্‌ ালাম-এর এ কাজের তি সাক কাশ করা হলো তখন 
ওর স্বরণ হলো - "সৃষ্ির সন্ধিক্ষণে আমি মাথা উঠিয়ে দেখেছিলাম, আরশের উপর লিখা আছে_ 
+ আসি বুঝতে পারলাম যে, আল্লহ জা"মালাব দরবারে সেই উন্নত মর্যাদা অন্য কারো ভাগো 
আনা বত মহান মোল্ফা সারাহ আলায়হি গযালাতথকে পান করা হয়েছে। বেননা, মার তাআলা ভার পরি নাম কী বরকতময় 
জর সাথে আরশের উপর লিপিবদ্ধ করেছেন” অতএব, বিন বারন s 53) বয় প্রার্থনায়, ২) ০০507 বেব্বানা 
১৯ ৮৬০০২০/: (অৰ্থ প্রতিপালক! আমি 
নর ও 






























(আৎ “হে প্রতিপালক"! আমি আপনার নিকট আপনারই খাস বান্দ মুহান্দদ মো সাললা্লা আলায়হি ওয়াসাল্লাম - নি 
আসল গাধামে, যা আপনার দরবারে রয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনা করছি” এ প্রর্থলা কনা মাত্রই আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। 


্ালা। এব থেকে প্রমাণিত হয় খে, আয়াহ্র দরবারে মাকবূল বান্দাদের ওসীলা বা মাধ্যম সহকারে, যেমন 
লীলার শা মাধ্যমে) দোয়া-দ্না করা জগা্রেয এবং হযরত আদম আলাস্বহিদ্‌ সালাম-এর সুন্নাত (তরীকা) । 


লাষাশাঃ আল্লাহ তা'আলার উপর কারো হক বা প্রাপ্য ওয়াজিব হয়না । কিন্তু তিনি আপন মাকবৃল বান্দাদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুযহ দ্বারা তাদের হক 





পা দান করেন। এ “অহ হকণ-এর লীলা য়ে রন রা য় বিজ হাদীস পরী ূছেই এ 'হক' ্রাণিত। যেমন, হাদীস পরীফে 
বর্ণিত হয়েছে- ££ 21 4৯501435145 82969855455) 2৯-5917535 ILS ২৯৩ ৩০1১5 
(অর্থাৎ যে ব্যক্তি আরাহুর উপর এবং তীর রসূলের উপর ঈমান এনেছে, লামায় কায়েম করেছে, অতঃপর রমযানের রোযা পালন করেছে, তার জন্য আল্লাহ্‌র 
কৃপায়, এ হই নির্ারিত হয়ে গেলো যে, তিনি তাকে জল্লাতে প্রবেশ করাবেন ।) 

হযরত আদম আলায়ছিস্‌ সালামের তাওবা ১০ই মুহর্রম কুল হয়েছিলো । জান্নাত থেকে বের করার সময় ন্যালা নি'মাত ৰা অনুগ্রহের সাথে সাথে আরবী 
ভাষাও ভীর নিকট খেকে লৃও করা হয়েছিলো । তখন আরব পরিবর্তে তার বরকত মুখে নী” ভাষা জারী করা হয়। তাওবা কবুল হওয়ার পর 
পুনরায় তাকে আরবী ভাষা দান করা হয়। (ফতৃহল আমীয) 

মাস্্ত্বালাঃ তাওবার যূল অর্থ- 'আল্লাহ্র প্রতি ফিরে আসা ।' এর তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে- (১) স্বীয় অপরাধ স্বীকার করা, (২) তজ্জন্য লঙ্িত 
হওয়া এবং (৩) তা পরিহার করার দূ প্রতি গহণ কৰা হাহ যদি প্রতিকারযোণ্য হয় তৰে তার প্রতিকার করাও বা্নীয় । উদাহরণ স্বরূপ, নামায় 
পৰিত্যাগকারীর তাওবার জন্য বিগত 
নামাযসমূহের কাযা দেয়াও জরুরী । 
তাওবার পরক্ষণে হযরত জিন্রাঙল 
(আলগ্রাহিসসালাম)পৃথিৱীর সমস্ত জীব. 
জন্তুর উদ্দেশ্যে হয়ৱত আদম আলায়হি 
সালাম-এর দিলাফতের ঘোষণা দিলেন 
এবংসবারউপরভীরআনুগতা অপরিহার্য 























সূরা হ বাকারা ত নাত 


|৩৮- আমি এরশাদ করলাম, “তোরা সবাই 29248 
[জানাত থেকে নেমে যাও! অতঃপর পরে যদি রঃ 225 0৫ 5 
(তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন A আট 
হিদায়ত আসে, তবে যে ব্যক্তি আমার সেই 225 RAE 

| হিদায়তের অনুসারী হবে, তার জন্য লা কোন sete 
ভয়, (এবং) না কোন দুঃখ থাকবে (৬৮)। eT 


|৩৯- আর সেসব লোক, বারা কুফর করবে 254 
এবং আমার নির্দেশললোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন SEUSS ALY 
করবে, তারা হলো দোযখবাসী, তাদেরকে ৫১2554৩%৮ 6 












টীকা-৬৮. এটা নেক্কার মু'ঘিনদের 
জনয একটা সুসংবাদ অর্থাৎ লা তাদের 
সাশ্রয় দিনে কোন ভয় থাকবে, না 
আখিরাতের কোন দুঃখ (থাকবে)। তারা 
পিত্ত বেহেশতে শ্রবেশ বরবেন। 
টীকা-৬৯. ইত্াঈল' অর্থ আবদুল্লাহ’ 
(আোল্লাহরবান্পা)) হি ( ১-০)জাার 
শব্দ। এটা হযরত রা'কৰ আশায়হিস 
সালাম-এর উপাধি । মোদারিক)। 
তথ্সীরকায় কালবী 
তা'আলা ১% এ। 
(অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা ইবাদত 
করো...) এরশাদ করে প্রথমে 
সমন মানুষকে সাধারণভাবে আহবান জানিয়েছেন (তারপর 54250 5 ( স্বরণ করুন! যখন আপনার প্রভু এরশাদ করেছেন) এরশাদ 
করে তাদের রাবি স্থানের কথা উল্লেখ করোছেন। অতঃপর বিশেষভাবে বনী ইলাঈলকে আহরান করেছেন। এরা হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায় 
আর এখান থেকে (৮5 পর্ন তাদের সম্পর্কে বর্ণনা অব্যাহত রয়েছে। কখনো দয়ার সুরে পুরক্ারের কথা স্বরণ করিয়ে (সত্যের দিকে) 
আহ্বান করা হয়, কখনো ভীতি প্রদর্শন করা হয়, কখনো প্রমাণ দীড় করানো হয়, কখনো ভাদের অপকর্মের জন্য তিরস্কার করা হায়, আবার কখনো পূর্ববর্তী 
বিভিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়। 

ভীকা-৭০, এ অনুগ্রহ যে, তোমাদের পিতৃপুকমদেরকে ফিবআউন থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সাগব ফাক করেছেন এবং যেঘকে ছায়াদানকাৰী করেছেন। 
ভাহাড়া, অন্যান) অনুখহরাভি, যেগুলোর বর্ণনা সামনে আসছে, সেগুলো স্বরণ করো! “স্বরণ করা'র মানে হচ্ছে- আল্‌ তা'আলার আনুগতা ও বন্দেদীর 
মাধমে তার কৃতজরতা প্রকাশ কৰা" কেলনা, কোন নি'আাহতের কৃ্্ডতা জ্ঞাপন না করাই সে নি'মাতকে তুলে যাবার নামান্তর মাহ 

চীকা-৭১. অর্থাৎ তোমরা ঈমান ও আনুগত্য বজায় রেখে আমার অঙ্গীকার পূরণ করো, (ফলত) আমি প্রতিদান ও সাওয়া দান করে তোমাদের অঙ্গীকার 
পূরণ করবো । সে জঙ্গীকারের বর্ণনা নিম্নলিখিত আয়াতে রয়েছে- ৬৮10 ১০:১ ১১ (অর্থাৎ এবং 
দিশ্চয়ই আরাহ্‌ তা'আলা বনী ইসরাঈল সমতা থেক দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন) 

ীকা-৭২. মাসআলা এজায়াতের মধ্যে আলাহরনি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য হবার বর্ণনা রয়েছে একথারও 
থে, আলাহ্‌বাতীত অন্য কিছুকে ভয় করা মুমিনের উচিত নয ॥ 





- পাচ 


৪.০. হেয়া'কৃবের বংশধরগণ (৬৯)! (তোমরা) 227 টিলার 
স্মরণ করো আমার এ অনুখহকে, সা আম | 99705 


তোয়াদের উপর করেছি (৭০) এবং আমার | [৫5৩22 ৩ রা 
|ত্বস্গীকার পূরণ করো । আমিও তোমাদের ৫8550 AL 
|অসীকার পূরণ করবো (৭১) এবং বিশেষ করে, ১৮৪ 

|আমারই তয় (অন্তরে) রাখো (৭২)। 

















আনাখিল - ১ 





লি ২০. অর্থাৎ কোরআন পাক, তাওরীত এবং ইজীলের উপর, যেগুলো ৩. সাথে রয়েছে, ঈমান আনো এবং কিতাবীদের মধ্যে থম কাকির 
জল, জেল তোমাদের অনুসরণ করে যারা 'কুফর' অবলম্বন করবে ভা EJ উপর না বর্ত্াম 

৭৪. এসব আয়াত দ্বারা তাওয়ীত ও ইঞ্জীলের এসব আয়াতের কণা বুঝালো হয়েছে, যে গুলোতে হুযুর (সাপ্মান্রাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)- 
তিশা) ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ হুযূর (সাল্ল্তাহু তআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) _এর প্রশংসা পরি ধন-দৌলতের নিন্দার বশীভূত 
ক্লক গোপন করোনা ৷ কেননা, পার্থিব মাল-দৌলত নগনা সলাস্করূপ এবং আখিরাতের মুকাবিলায় অতি তুচ্ছ 

শি বুল এ আয়াত শরীফ কা'আৰ ইৰ্নে আশরাফ এবং ইতর সম্্রদাজ্ের অন্যান্য আলিম (') ও নেতৃবৃন্দের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা স্বীয় 
রথ ও নিমশ্রেণীৰ লোকদের নিকট থেকে টাকা-পয়সা উত্তল করে নিতো এবংতাদের উপর বার্ষিক কর নির্ধারণ করতে । আর তারা উৎপাদনের 
লাদ ও নগদ ঢাকায়ও নিজেদের 'প্রাপ্য' (1) নিদিষ্ট করে নিয়েছিলো! । রা এ জাশঙ্গ বোধ করেছিলো যে, তাওরীত শরীফে হ্যুর (সাল্লাল্লাহু তা “আলা 
কা: ২ বাক্বাৱা EJ নিল Bsa kit say 








গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সেগুলো যদি 
- এবং (তোমরা) ঈমান আনো সেটার hf RITA) | 22,1 | তারা প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের 
2: 7 টিটি 


পে যা তোমাদের সাথে আছে এবং 2609 18255525562 | আলাসালা়হিওযালাল্লা)-র উপর 





সেটার অন্বীকারকারী হয়োনা (৭৩)। 2১5115৮৫264 ঈমান এনে বসলে এবং ভাদের আর কোন 
আমার আয়াতগুলোর বিনিময়ে স্্মলয ৩ 1155 খৌজখবর নেয়া হবে না: আর এসব 
করো না (৭8) এবং শধু আমাকেই ভয় € ত 1 | সুযোগ-সুবিধাও তারা হারাতে থাকবে। 


[J এ জন্য তারা তাদের কিতানগুলোতে 


- এবং সত্যের সাথে বাতিকে নিত. 18846152355 | শব কলা এবং যু দা 


REE SELLS 5339 | ংআআগক বাক্যওলো বদলে 
Fe ০ 2০১৪-২০ "| ফেললো । যখন "তাদেরকে লোনা 
চি হা করম রাখো বাতা? £558013515 84128519 | জি্দসাকরতো- তাওযীতেহযূর দো) 
সু" কয়ে তাদের সাথে কৃ" or? রক কি কি গুণাবলীর উল্লেখ আছে 
(9৫) । © TSIM | এপি নদ নে 


all as ERG ES তে 
সা কি নুষকে কে ৰ || ELENA | কো 


1 অথচ ভোমরা কিতাব পড়ছো। ভর |. 12360057৩14 | হতযাদ) 


তোমাদের বিবেক নেই ৭৬)? 90495 চীকা-৭৫. এ আয়াতে নামায ওযাকাত 
নি % ফরয হবারবর্ণনা রয়েছে আর এদিকেও 
[বাস খে সাহাবা |. পু তব সমল 
১5৮১১৯০৭১ ] করণীয় বিদনধাদর প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং 








যথাযথভাবে পালন করে, সম্পন্ন করো! 
মাস্তালাঃ (এতে) জমা'আতের প্রতিও 
করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে- ভমা'আতের সাথে নামায পড়া একাকী পড়ার চাইতে সাতাশগুণ অধিক ফযীলত রাখে । 
৪৬. শানে নুযুলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিমদের (!) নিকট ভাদের মুসলিম আত্মীয়. স্বজনেরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জিঙজাসা করলেন । তখন তারা 
“তোমরা সে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো! হুযুর সৈয়/গে আলম সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীন সঠিক এবং ছার বাণী সত্য ।” এর 
এ আয়াত শরীক নাধিল হয়েছে। 
এক অভিমত হলো- এ আয়াত শরীফ এসব ইহুদীর প্রসঙ্গে নাষিল হয়েছে, যারা আরবের মুশরিকদের (অংশীবাদীগণ )-কে হুযূর সাল্লান্তাহ আলায়হি 
এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছিলো এবং হুযুর সায্রাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করার গুতি হিদায়ত করেছিলো । অতঃপর খল 
/হআলায়হি ওয়াসার্লাম শ্ৰেরিত হলেন তখন এসব হিদায়তকারী নিজেরাই হিংসার বশীভূত হয়ে কাফির হয়ে গেলো ৷ এজন্য তাদেরকে তিরঙ্কার 
হে। খোষিন ও মাদাৱিক) 
২৭. অৰ্থাৎ প্রয়োজন বা সমস্যার ক্ষেত্রে বর্ম এবং নামার মাধামে সাহায্য ধার্থনা করো। সুবহানাল্লাহ! কেমন পবিত্র শিক্ষা! "সবর (ধৈর্ঘ) সব 
চিত সুকাবিলা; এটা ছাড়া মানুষ নযায় বিচার, দৃঢ়তা ও সত্যপরায়ণভার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। 
নিল প্রকার । যথাঃ (১) কঠিন বিপনে নিজেকে সির রাখা, (২) ইবাদত-ব্দগীর কষ্ট অটলভাবে সহ্য করা এবং (৩) ওপাহর দিকে ধাবিত হওয়া 





. কিন্তু দিম জা মত 95594487৫15 “আরকান” ৰা মৌলিক কার্যাদি 
১ 


আলাম = 





থেকে নিজ সত্তাকে বিরত রা কোন কোন বৃফাস্সির এখানে উল্লেখিত 'সবর'-এর অর্থ রোযা বলেও অভিযত ্রকাশ করেছেন কারণ, এটাও সবরের 
পর্যায়তুক্ত। 

এআয়াতে বিপদের সময় নামাযের মাধ্যমে সাহা গার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, তা (নামায) শারীরিক ও আত্মিক উভয় কার ইবাদতেরই ধারক । 
আর এতে আল্লাহর নৈকটা অর্জিত হয়। হযর হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশেষ ুরুতবূণ কাজ সুখে উপস্থিত হলে নামাযে মশতু হয়ে যেতেন। 
এ আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, সত্যনিষ্ঠ মুমিনগণ ব্যতীত অন্যান্যদের উপর নামায কঠিন কাজ। 


চীকা-৭৮. এ আয়াতে সুসংবাদ য়েছে যে, আখিরাতে মুন আল্লাহর দীদার বা সাক্ষত্পী নি'মাত লাভ করবেন। 

চীকা-৭৯. (এখানে) ৩৬ (আল-'আলামীন)-এর ব্যাপকতা ( 37১৯: 1) প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়। (অর্থাৎ- বনী ইস্রাঈলের 
শঠ পৃথিবীর, সৃষ্টির থম থেকে শেষ পর্যন্ত. সবার উপর নয়; বরং) এর অর্থ হচ্ছে- (আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, “হে বনী ইসরাঈল) আমি তোমাদের 
পিতৃপুরুষদেরকে তাদের যুগের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।” 





নাল 


VG SETHE 
65544205878 













চতুর 









চীকা-৮০, সেটা লো রোজ ব্যাত। 
আয়াতের মধ্যে ৬ ৫ (আতা-এর 
কথা দু'বার উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমটি 
দ্বারা মু'মিনদের 'নাফস' এবং দ্বিতীয়টি 








৪ ৭. হে য়া’কুবের বংশধরগণ! স্মরণ করো, | 
[আমার সেই অনুশ্রহকে যা আমি তোমাদের 
উপরকরেছি। আর একথাও যে,আমি এ সস; 












ঘরাকাফিরদের'নাফস' বুঝানো হয়েছে। [যুগের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (৭৯)। | সস 

২৪৯৮ (৮. এবং করো এ দিনকে. যেদিন কোন 95282 
চীৰ ৮১, এখান থেকে কুকৃ'র শেখ [আত্মা অন্য কারো বিনিষয় হতে পারবে না পানি তি 
পর্যন্ত দশটা অনুধহের কথা উল্লেখ করা |(৮০)এবংলা (কাফিরদের পক্ষে) কোন সুপারিশ 20849522- 
হয়েছে, যেগুলো বর্তমানকার বনী [হণ করা হবে এবংনা কোন কিছু নিয়ে (তার) হি হিতে 
ইসরাঈল সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষগণ লাভ মুক্তি দেয়া হবে এবং না তারা কোন ৪9১৩৮৯১৬ 
করেছিলো। একার সাহাযা পাবে (৮১)। 5334 





1৯৯১০ (সেৱণ, করেঃ যখন আমি |. SEES 


দর 24 








[জীবিত রাখতো (৮৪): এবং এর মধ্যে তোমাদের 


বয়স চারশ বছরেরও অধিক ছিলো। আালশিল্প _ ১ 
আর 'আল-ই-ফিরআউন- বলে ফিরআউনের অনুসারীদের কথা বুঝনো হয়েছে। (ভূমাল ইত্যাদি) 
টাকা-৮৩. 'আযাব' (মন্ণা) তো সবই মন্দ (মৰ্মান্তিক) হয়ে থাকে ৷ (আয়াতে) 2১144. মরমাতিক বত) বলে সেটাই বুঝানো হয়েছে, 
অন্যান্য যা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন ও মর্মান্তিক হবে এ জনাই হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুনিলা িনচ্ছ) 1৯1১ 
ফে্সান্িক মণ) অনুবাদ করেছেন। (যেমন- তাফসীর ই-জালালায়ন শরীফ ইত্যাদিতে রয়েছে) 

ফিরআউন বনী-ইত্রাঈল (সা)-এর উপৰ অত্যান্ত নির্দরভাবে, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টকর কার্যাদি চাপিয়ে দিয়েছিলো কঙ্কুরময় ভূমি কেটে মাটি বহন 
করতে করতে তালের কোমর ও কাষ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো গরীবদের উপর কর [১] আরোপ করেছিলো. যা পাহ সূ্যান্তের পূর্বেই জোরপূর্বক 
উত্তল করে নেয়া হতো। যে নিব ব্যক্তি কোন দিন কর আদায়ে অসমর্থ হতো, তার হাত দু'টি ঘাড়ের সাথে বেধে দেয়া হতো এবং সারা সই তাকে এই 
যায় রাখা হতো । আরো নানা ধরণের নির্দয় নিপীড়ন চালানো হাতো। (খাখিন ইত্যাদি) 


চীকা-৮৪. ফিরআউন স্বপ্নে দেখলো- 'বয়তুল মুক্বাদদাস'-এর দিক থেকে আগুন এসে তা সঙ্গ মিশরকে অবরোধ করে সমস্ত ক্বিতী (ফিরআাউনের 















দল) কে নিযে দিলো। বনী ইযরাঈলের কোন ক্ষতি করলো না। এর ফলে তার মনেমহা আতঙ্কের সার হলো গণকগণ এ সবপ্ের ব্যাখ্যা দিয়ে 
লো, "বনী ইন্াঈলে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, থে আপনার এবং আপনার সা্্রাজোর পতনের কারণ হবে ” এটা শুনে কিরআউন নির্দেশ দিলো- 
নী ইস্রাঈলে ঘে সন্তানই জন গ্রহণ করবে তাকে হত্যা করা হোক ।' অনুসন্ধানের জনা বহু ধাতী নিয়োগ করা হলো। বারো হাজার, অনা বর্ণনা মতে, 
কক্ষ হাজার নবজাতককে হত্যা করা হলো। আর নব্বই হাজার গর্ভপাত ঘটানো হলো । 

আল্লাহ্র ইচ্ছায়, তখন এ সম্প্রদায়ের (বনী-ইত্রাঈল) বৃদ্ধ লোকেরা দ্রুত মৃত্যুবরণ করতে লাগলো ক্ন্ভিৰী সমপরদায়ের নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে ফিরআউনের 
চিক্ট অভিযোগ করলো, “বর্তমানে বনী ইল্রঈলে মৃত্বার হার খুব বৃদ্ধি পেয়েছে তদুপরি, ভাদের শিশুদেরকেও হত্যা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে আমরা সেবক 
বো কোথায়" সুতরাং ফির নির্দেশ দিলো, 'এক বৎসর শিশু হত্যা করা হবে এবং এক বংসর হত্যা মওকুফ থাকবে ৷ 


পার যে বৎসর হত্যা মওকুফ ছিলো শে বৎসর হযরত হারুন (আলায়হিস্‌ সালাম) জন্ম গহণ করলেন । আর থে বৎসর পুনঃহত্যা চালু হলো সেই বৎসবই 
রত মূসা (অ'লায়হিল সালাম)-এর জন্ম হলো। 

বস-৮৫. বলা পরীক্ষা করাকেই বলা হয়। পরীক্ষা যেমন অনুহ দ্বারা করা হয, তেমনিক এবং পরিশ্রম দ্বারাও । অনুধহ-পরা্তির সময় বান্দর কৃতজ্ঞতা 
আপন এবং ুদীবতের সময় তার ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি 7:5১ দ্বারা ইঙ্গিত ফিরতআউনের অতযচারওলোর প্রতি হয়, তবে 'বালা' মানে 
বে "পরিশ্রম" ও বিপদ; আর যদি উসব নিপীড়ন খেকে নিতি অ্দানের প্রতি হয় তবে 'বালা যানে হবে 'পুরফার'। 

-৮৮. এটা দ্বিতীয় অনৃথহের বন, যা বনী ই্া্গলের উপর করেছেন- ডাদেরকে ফিরআউনী সম্্নায়ের যুব্ম-অত্যাচার থেকে নতি দিয়েছেন 
বফিরআউসকে তার সম্পদায়সহ তাদের সামনে ডুবিয়ে মেরেছেন। এখানে 'আল-ই-ফিরআডিম' মানে “ফিরআউন ও তার সম্পদায়' যেমন, (আয়াতাংশ 


51555 554" (কোৱ্ৰাষনা বনী আ-দামা)-এর মধ্যে হযরত আদম (আলায়হিস সালাম) 'ও জাদম-সন্তানগণ উভয়ই শাখিল রয়েছে। (জুনাল) 
জি ঘটনাঃ হযরত মূসা আশায়হিস্‌ সালাত ওয়াস্‌ সলাম আনার দির্দেশক্রমে, রাত্রি বেলায় বনী ইত্রাঈলকে নিযে মিশর থেকে রওনা দিলেল। 
ভোরে ফিরস্বাউন তাদের তালাশে এক 
বিরাট সেনা-বাহিনীসহ অগ্রসর হলো 
এবং ভাদেরকে সাগরের তীরে গিয়ে 
পেরেছিলো। বনী ইসরাঈল ফিরআউনের 
সৈন্যদের দেখে হযরত মূসা আলায়হি 


২৩ পারা £১ 
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পক্ষ থেকে এক মহা "বালা" 
(অথবা মহা পুরষ্কার) (৮৫)। 


Fe 2 [2557 





2G SEBEL 
০939038 রে 
নার 


৪৩১৬০, 


সালাহেনস নিকট ফরিরাদ করলো । তিনি 
আল্লাহর নির্দেশে সাগরে স্বীয় “নাচ বারা 
আঘাতকরলেন। এর বরকতে সূলসাগরে 
বারোটা শু রাস্তা তৈরী হয়ে গেলো । 
পানি দেয়ালের মতো দাড়িয়ে গেলো। 





সেই পানির দেয়ালসমূহে জালির ন্যায় 
আলোকময় ছিদ্রের সৃষ্টি হলো। বনী- 
হ্রাঈলের প্রতিটি গো ওসব পাতায় একে অপরকে, দেখতে পেতো এবং পরস্পর কথোপকথন করতে করতে সাগর পার হয়ে গেলো। 

উন সাগরে রাস্তা দেখে সেগুলো দিয়ে চলতে আর করলো । যখন তার সব সৈন্য সাগরের মাঝখানে নেমে আসো তখন সাগর আপন অবস্থায় 
ইত হয়ে গেলো । ফলে সমস্ত ফিরআউনী সাগরেডুবে গেলো ৷ এ সাগরের প্রস্থ চাব ফরসঙ্গ' * । এ ঘটনাটা বাহুর কুল্যম'-এ ঘটেছিল যা পারস্য 
আপের তীরের নিকটে অবস্থিত; বিংবা'বাহরে মা-ওয়ারা-ই-মিশর' এ ঘটেছিলো । ওটা 'আসাফ' নামেও খ্যাত । 

জী ইরাদ সাগরের তীরে ফিরআউসীদে নিন্দিত হবার ঘটনা স্বচক্ষে দেখছিলো। এ ঘটনা মুহর্রযের ১০ ভারিখে সংঘটিত হয়। হযরত মূসা 
শরশগহদ সালাম এ দিন শোক্রিয়ার রোযা রেখেছিলেন । হুযূর সৈয়্যদে আলম (সা্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়সন্তাম)-এর ঘমাদ। পরব ইহুদীরা এ 
(উল রোযা রাখতো । হুযুর (দঃ)-ও এ দিবসে রোযা রেখেছেন। আর এরশাদ করেছেন, “হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-.এর বিজয়ের খুশী উদ্যাপন 
এর শোকরিযা আদায় করার, আমরা ইহুদীদের চেয়েও অধিক হকদার ৷" 

ঙ্ালাত এ থেকে বুঝা গেলো যে, আশুরার রোযা সুনাত। 

জঞালাঃ এও বুঝা গেলো যে, নবীগণ (আল্য়ছিযুস সালায়)-এর উপর আলাহর যেই অনুগহ হয় তার "সবতিস্থাৱক' প্রতিষ্ঠা করা এবং শোক্র আদায় 
কিজিস্লত। 

জালা একথাও প্রতিভাত হয় যে, এ ধরণের কার্ধাদির জন্য তারিখ নির্ধারণ করা রসূল করীম (সাল্লল্লাই তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্সাম)-এরই সুন্নাত । 
্ালাঃ এ কথাও বৃকা গেলো যে, নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর সৃতি যদি কাফিরগণ প্রতিষ্ঠা করতে থাকে তবুও তা বাদ দেয়া যাবেনা 














+ এক করসঙ্গ = ৩ মাইল। 


জীকা-৮৭ ফিরআাউন এবংসিরআউলের অনুসারীরা ধ্বংস হবার পর খন হযরত আলায়হি সালাম) বনী ইব্রালকে নিয় পুনরায় মিশরে গ্র্যাবর্তন 
করলেন এবং ভার দরখাস্ত মোতাবেক আল্লাহ্‌ তা'আলা তাওরীত প্রদানের ওয়াদা দিলেন এবং তন সময়ও নির্ধারণ করলেন: যার সময় ছিলো, 
বাত সময় সহকারে, একমাস দশদিন-পর্ণ যিলক্দ এবং যিলহজ মাসের পথমদশদি। হযরত মুসা োলায়হিস সালাম) আপন (বড়) তাই হযরত হারন 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-কে স্বীয় গোত্রের মধ্যে আপন খলীফা ও স্থলাতিবিও করে তাওয়ীত হাসিল করার জন্য “হুর পাহাড়'-এ তাশরীফ নিয়ে গেলেন চল্লিশ 
বরাত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন । এনীর্ঘ সময়ে ভিনি কারো সাথে কথাবার্তা বলেননি । আল্লাহ্‌ তা'আলা *মবরজলী লওহ' (জবরজদ প্রস্তর ফলকসমৃহ) 
এর উপর লিখিত ভাগনী তর প্রি নাঘিল করলেন। 
এদিকে 'সামেরী রণ ও মনিযুক্ত সারা গো-বাছুর তমা) তৈরী রে স্বীয় গোতের লোকদেরকে বললো, “এটা তোমাদের মা া উপাস্য" তারা 
(গোত্রীয় লোকেরা) দীর্ঘ একমাস যাবৎ হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর জন্য অপেক্ষা করে সামেরীর প্রতারণার শিকার হয়ে গো-বাছুরের পূজা আরম্ভ 
করে দিলো। হযরত হারন (আলায়হিস্‌ সালাম) এবং ভার বাব হাজার অনুসারী ব্যতীত বনী ইহ্াঈল (সম্রদায়) -এর বাকী সব লোক এ গো-বাছুবের 
পুজা কৰেছিলো। (খাফিন) 
ীকা ৮৮. তাদেরকে ক্ষমা করার ধরণ ছিলো এপ হযরত মূসা (আলাযাহিস্‌ সালাম) বলেছিলেন, -ভাওষার এরৃতি এরপ হবে হে, যারা গো-বাছুবের 
পৃজা কৰেনি তার ূ্জাহীদেরকে কতল করবে, আর পরাধকাঠীরাও যো ও স্তরে এ হত্যার শান্তি গ্রহণ করবে” তারা এতে রাজি হয়েছিলো। 
সকাল থেকে স্যার মো সত হাজার পুরী নিহত হাল । তথন হত ও হযরত হান (আলাযহিমাস্‌ সালাম) অতা দিন ও কারা সহকারে 
আর নারে না করলেল। ওহী এলো, “যার নিহ হয়েছে তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করেছে। আর অবশিষ্ট দোহীগণকে কর হযেছে 
তাদের মধ্যেকার হতাকারী ও নিহত সবাই জাত ৷" 
মাসৃম্মালাঃ "শির্ক" করলে মুসলমান 'ধর্মত্যাণী' (মুরতাদ) হয়ে যায়। 
মাস্জ্বালাঃ মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীর [সূরী? ই বাকারা 
রতি রঙ্গে ক্ষত) লে, আরা - 
তা'আলার সাথে বিদ্রোহ করা হত্যা ও |৫৯- এবং যখন আমি মুসাকে চল্লিশ 
রক্তপাত অপেক্ষ'ও জঘন্যতর অপরাধ। [রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম । অতঃপর তার রি 
পশ্চাতে ধস্থালের পর) তোমরা গো-বৎসের || ও! 
বিশেষ জষযঃ গো-বাছুর তৈরী করে | পূজা আরম্ভ করে দিয়েছিলে এবং তোমরা নি 
পুলা করার মধ্যে বলী ইস্রাঈল-এর [অত্যাচারী ছিলে (৮৭)। 
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কয়েকটা 
৯৮:৮২ (০২. অতঃপর, এর (এ ঘটনা) পর আমি SACLE 
2) রতি তৈরী করা, বা হারাম; ২) | তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি (৮৮), যাতে 
হয়রত হারুন (আলারহিস্‌ সালাম)-এর ), রর 
প্রতি অবধ্যতা প্রদর্শন এবং ৩) গো- -০১৯৮১৯৪৬০) + ভা 





বাছুরের পূজা করে মুশরিক হওয়া। 
সব অপরাধ ফিরআডনী সম্পদায় কর্তৃক কৃত অত্যাচার অপেক্ষাও অধিকতর জঘন ছিলে কেনা, এসব কার্যকলাপ তাদের মার তাদের ঈমান আনার 
পরেই পন ছিলো ৷ একারণে, তারা এমন শান্তির উপযোগী ছিলে যে, আল্লাহ্র শান্তি তাদেরকে কোন ্রকার অবকাশ দেবেনা এবংতাৎক্ষণিক ধ্বংসের 
কারণে কুফরের উপর জীবনাবসান ঘটবে। কিনু হযরত মূসা ও হ্যরত হারল (আগাযহিমাল্‌ স'লাম)-এর বলৌলতে তাদেরকে তাওবার সুযোগ দেয়া 
হয়েছিলো । এটা আল্লাহ্‌র এক মহান অনুষহ ৷ 

ডীকা-৮৯. এর মধ্যে ইসিত রয়েছে যে, বনী ইন্রাঈলের কর্মক্ষমত ও যোগ্যতা ফিরআউনীদের ন্যায় বাতিল হয়নি এবং তাদের বংশ থেকে সং ব্যক্তিবর্গের 
(সালেহীন) জন হবার ছিলো। সুতরাং তাদের মধ্যে হাজার হাজার নবী (আলায়হি সালাম) ও বর্গ (ওলী) জন্ম ্রহণ করেন 








এ কলিত আছে মে, কিরন বনী ইস্াঈলের পিছু খাওয়া করতে পিয়ে লোহিত সাগনের শী পর্বত পৌছলো। তখল বলী ইত্রাঈলকে সনু্পর্ভের রাতা 
দিয়ে অ্ৃতিক্তয করতে দেখে সে পানিতে ডুবে মারার ভয়ে তাদের অনুসরণ থেকে বিরত রইলে! ৷ যেহেতু ,আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ছিলো- তাকে সসৈন্যে পানিতে 
বিয়ে মারা, সেহেতু, অতঃপর আস্তাহ্‌ তা'আলা একটা দু্ড়ীসহ হযরত জিত্রাঈল (স্বালায়হিস্‌ সালাম)-কে মানুষের বেশে চরণ করলেন এবং জিবরাঈল 
শোলাযহিস সালা) মখনই তার মুড়িয়ে রাজাউলের সুখ দিয়ে মূসা (আলায়াহিস্‌ সালাম)-এ অনুসরণ করলেন তখন ফবর্াউনের ঘোড় হত 
জালের ঘটার অনুসরণ করলো এবং কিরজাউনের সৈন্যগণও তাকে অনুসরণ করলো । এখানে উল্লেখ্য যে, জিব্রাইল (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর ই 
কী কলম ঘেখানে পড়তো ততফণাৎ সেখানে খাস জন্যাতো। এটা সেখ সামেরী সেখান থেকে কিছু মাটি সহ করে সাথে নিয়ে এসেছিলো এ মাটি 
সে পরবর্তীতে গো-বখসরূপী প্রতিমার মুশে যখন রেখেছিলো তখনই সেটার মধ্যে খা সঞ্চারিত হলো এবং গো-বাছুরের মতো শব্দ করে এদিক্ষ সেদিক 
ছাট করতে আরম্ভ করোছিলো । এটার মাধ্যমে সামেরী বনী ইস্াঈলকে দজান্ত করেছিলো । 


উন্-৯০, এ কতল' (হত্যা) তাদের অপরাধের কাফ্ফারা ছিলো। 


ক্স-৯১. বন বনী ইন্রাঈল তাওবা করেছিলো এবং কাফ্ফারা স্বরূপ আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো তখন আল্লাহ্‌ তাআলা হুকুম করলেন যেন হযরত 
চা আলায়হিস্‌ সালাম তাদেরকে গোবাছুরের পূজার অপরাধের মা প্রার্থনা করার জন্য হাযির করেন। হযরত মূসা (আলায়ছিস্‌ সালাম) তাদের মধ্য 
চকে স্তর জন মানুষ নির্বাচিত করে 'তুর' পর্বতে নিয়ে গেলেন । সেখানে পৌছে তারা বলতে লাগলো, “হে মূসা! আমরা আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন 
রবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহূকেপরকাশযভাবে দেখাবো না।” এর কারণে আসমান থেকে এক ভয়ানক আওয়াজ হলো, যার আতঙ্কে তারা সবাই 
হন্ুযু পতিত হলো। হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম অতীব বিনয় সহকারে (আল্লহুর দরবারে) আরয করলেন, “আমি বনী ইস্াদলকে কি জবাব দেবো?” 
শরতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে একের পর এক করে পুনজীবিত করেছিলেন। 


নিক রাহানে eines (আলায়হিযুস্‌ সালাম)-এর শানপ্রতিভাত 
৩. এবং বখল আমি যৃলাকে কিভা দান |. (6405৭১44405 ৫ 9৫17 রি 
- 5304098 কিছুতেই আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন 
৬৮১৮১৮৮১৬১৬ 

০61 240 ১৮৭৫ 
81855208555 | টস ই আট এ 
রিচি 
শানে হচ্ছেবে,নহীগণ (আলায়হিযুসসালাম)- 
5301 33022) | এ সাছে বেয়াদব বরা আরাহরগবের 
Bo ১১ BEY কারণ হয়ে দীড়ায়। তোমরা তা থেকে 


চনত পাহ শালে রত 84801: 
চি ILLES াপ্আলাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, 
SSBB আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় দরবারের মাকবুল 
SBI AES ৰ 
Heel NE PHAN -৯২. যখন অবসর হয়ে হযরতমূসা 
UTES TIAS | (লা সালাম) বলী ইলে 
02৫, এ সেনাদলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে 
955 ১৩1548240) | আকাম র্দশশিযে দিলেন- 
£524)3680 8৫448 | শামদেশে (সিরিয়া) হযরত ইবরাহীম 
SISOS 55878 
5) 538034] | বলধরদের সমাধি অবস্থিত, সেখানেই 


অবস্থিত ।এ পৰিত্ৰভু- 
CS | ne ৰম ৱী ক 
ন 








খণ্ডকে আমালিকাহ গোত্রীয়দের কবল 
থেকে যুক্ত করার জন্য (তাদের সাথে) 
জিহাদ করো এবং মিশর ত্যাগ করে 
্ সেখানেই আবাসতূমি করে নাও ।' আর 
দিশত ত্যাগ করাও বনী ইন্রাঈলের উপর অতি কষ্টকর ছিলো । তখন প্রথমে তারা এ নির্দেশ পালনে গড়িমসি করেছিলো । আর যখন বাধ্য হয়ে তারা হযরত 
সুনা ও হারুন (আলায়হিমাস্‌ স'লাম)-এর সৌভাগ্যযয় সাহচর্ধে রওনা দিলো, তখন পথে যে কোন প্রকারের কষ্ট ও সমস্যার সন্মুখীন হতেই হযরত মূসা 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর নিকট তারা অভিযোগ করতো ৷ যখন তারা এ মরুভূমিতে গিয়ে পৌছলো, যেখানে না ছিলো কোন গাছপালা, না ছিলো কোন 
ছায়া, না ছিলো কোন খাদ্য-রসদ, তখন সেখানে তারা প্রথর রোদের উত্তাপ এবং ক্ষুধার অভিযোগ করলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুসা (আলায়হিস্‌ 
সলাম)-এর প্রার্থনাক্রমে, সাদা মেঘনালাকে তাদের ছায়াদানকারী করলেন, ঘা রাতদিন তাদের সাথে সাথে চলতো ৷ রাতে তাদের জন্য আলোর থাম নেমে 
জানতো, যার আলোকের মধ্যে তারা কাজকর্ম সমাধা করতো । তাদের পোাক-পরিচ্ছদ অপরিষ্কার ও পুরাতন হতো না ।নখ ও চুল বাড়তো না। এ সফরে 
জানের যেসব সন্তান জন্মলাভ করতো াদের পোষাকও সাথে সৃষ্টি হতো ৷ যতটুকু তারা বড় হতো পোষাকও তাতো বৃদ্ধি পেতো । 














ীকা-৯৩. ‘মানু 'তারাপ্রবীন-এর মতো এক প্রকার মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ছিলো,তা গ্রতাহ সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের অভ্যন্তরে প্রত্যেকের 
জন্য এক সা" * পরিমাণ আসমান থেকে নাযিল হতো । লোকেরা তা চাদর ভরে রেখে সারাদিন আহার করতে ৷ আর 'সালওয়া' হচ্ছে এক প্রকার ছেট 


পাখী । বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে আসতো, আর এরা সেগুলোকে শিকার করে খেতো। 


এদু'টি বন্তু ধৃতি শনিবার মোটেই আসতো না। সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে প্রত্যহ আসতো । প্রতি শুক্রবার অন্যান্য দিনের তুলনায় বিগুণ আসতো । তাদের 
প্রতি নির্দেশ ছিলো- "প্রতি শুক্রবার পরদিন শনিবারের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক সঞ্চিত রাখো; কিছু একদিনের বেশী (খাল্য) জমা করোনা ।" 


বনী-ইল্রাঈল এসব নি'মাতের প্রতি অকৃতজ্ঞত৷ প্রকাশ করলো। তারা অতিরিক্ত খাদ্য জমা করতে লাগলো । ফলে, তা পঁচে গেলো এবং সেন্ুলোর আগমন 
বন্ধ করে দেয়া হলে|। এতে তারা নিজ্োোদেরই ক্ষতি করলো - দুনিয়ার নি'মাত থেকে বঞ্চিত এবং আমিরাতে কঠিন শান্তির উপযোগী হলো । 


চীকা-৯৪. এ 'লোকালয়' মানে বায়তুল যৃক্দদাস' কিংবা 'আরীহা',য' বায়তুল মুকুব্দাসেরই নিকটে অবস্থিত, যেখানে 'আামাণিন্থাহ' গোত্রের আবাস ছিলো 


এবং এ স্থান ত্যাগ করে ঢলে গিয়েছিলো । এখানে খাদ্য ও ফলমূল চুর ছিলো। 


টীকা-৯৫. এ "দরজা" তাদের জন্য কা'বার বিকল্প ছিলো। সৃতরাং এতে প্রবেশ করা ও এর প্রতি মুখ করে সাজদা করাকে তাদের গুনাহ্র কাফ্ফারা সাবান্ত 





করা হয়েছিলো । দর 
টীকা-৯৬. যাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে টি /£ 

জালা গালে সু মারা কা ওত as 
এবং শারীরিক্ত ইবাদত (হিসাবে) সাজদা রিলে 
ইত্যাপি আদায় করা তাওবা বা ৬6564508455 
অনুশোচনা জনা পরিপূরক । SOP AEST 
যাস্ম্বালাঃ় এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, 20051442082 
এসকধিধবাড পাপের তাওৰাও ঘোষণা (822 
সহকারে হওয়া অপরিহার্য । প্রবেশ করো (৯৪)। অতঃপর তাতে যেখানে পি 


নিপাত [ইচ্ছা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই আহার 


বরকতময় স্থানসমূহ, যেগুলো আল্লাহ্‌র 
রহমত বর্ষণের স্থান, সেখানে তাওবা 
করা এবং ইবাদত পালন করা শুভফল 
লাভ ও লীঘ কবুল হবারই উপায়। 
(ফেতহুল আঘীয়) 

এ জনাই সালেহীন বান্দাদের নিয়ম চলে 
আসছে যে, তারা নবীগণ (আলায়হিমুদ্‌ 
সালাম) ও আউলিয়া কেরামের জন্স্থান 
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উর হা ও অকন কত | ১) ভি ৮:2৮: 
করে ধাকেন। ওরল-বিয়ারতেও এ [সণ তালের আদেশ অনান্য করায় ৪08৮6 
উদ্দেশাই মুখ্য থাকে । ক 5, ৮, 





হোব্বাডন ফী শা'রাতি)" যার অর্থ হয়- 'চুলের মধ্যে লালা । 
'টাকা-৯৮. এ আযাব ছিলো মহামারী আকারে 'প্লেগ': যার কারণে এক মুহুর্তেই চবিবশ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো। 


যাস্আলাষ্ সিহাহর হাদীসে বর্ণিত, “প্রেগ পূর্ববর্তী উদ্মতদের আযাবেরই অবশিষ্ট । যখন তোমাদের শহরে দেখা দেয় তখন সেখান থেকে (অন্যত্র) পলায়ন 
করোনা, অন্য শহরে হলে সেখানেও যেওনা ।” 


যাসআলাঃ বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত, যে বাক্তি মহামারী দুর্গত এলাকায় আল্যাহ্র সন্তুষ্টির উপর ধৈর্যশীল থাকে, যদি সে মহামারী থেকে বেঁচে যায় 
তবুও সে শাহাদতের সাওয়াব পাবে। 


= এক সা" = সাড়ে চার সের বা কেজি ১০ খাম প্রায়। 





জকষ-৯৯. যখন বনী ইহাঈল সফরে পান পা, অসহনীয় পিপাসায় কাতর হয়ে অভিযোগ করলো, তখন হযরত মূসা (হি সালাম) এর প্রতি 
দেশ এলো - “আপন লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করো ।' তাঁর নিকট একখানা চতুফোণ বিশিষ্ট পাথর ছিলো। যখন পানির প্রযোজনা দেখা দিতো 
তখনই তিনি এনউপর লাতয মাত করতেন । (ফলে,) তা খেকে বানটি অরবণ বাহিত হতো । আর সবাই মা বিটাভো ৷ এটা (হযরত মূলা আলায়হিস্‌ 
সালামের) একটা বড় বু'জিযা ছিলো; কিনতু নবীকুল সরদার হুযুর করীম (সালাহ আলায়হি য়াসল্াম)-এর হাতের আসুল মুবারক থেকে পানির বণ 
বাহিত করে সাহাবা কেরামের থিগাট জা আতের পানির চাহিদা মিটানো ততোধিক মহান ও উন্নততর মুজিযা। কেননা, মানবীর দেহের অঙ-ত্যস 
থকে শুবণ জী হওয়া পাথরের তুলনায় অধিক আনতে বিষয় । (খাযিন ও মাদারিক) 
ীকা-১০০, অর্থাৎ আসমানী খাদ্য- নানু' ও *সালওয়া” খাও এবং এ পাখেরের অবশ থেকে শুবাহিত পানি পান করো, যা আল্লাহ্‌র অনুঘহক্রমে, বিনা 
পরতে তোমাদের অর্জিত। 
ীনকা-১০১. নি'বাতসমৃহের কথা উল্লেখ করার পার ইন্রাঈল সম্প্রদায়ের অযোগ্যতা, সাহসিকতা এবং অবাধ্যতার কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে 
ঈকা-১০২. বালের এ আচরণটাও অত্যন্ত অশালীনভাস্চক ছিলো যে, একজন মহা মর্যাদাবান নবীকে তারা নাম ধরে স্োধন করেছে হে আল্লাহর 
"হে আল্লাহর রসগল£ কিংবা এ ধরণের সন্মানসূচক কলে রলেনি- ফেতহল আযীয) সন নবীগণ ছি সালাম)-এর শুধু নাম উচ্চারণ 
করা বেয়াদৰী তখন তাদেরকে শুধু 
“মানুষ এবং “শিয়ল’ বলা কেন বেয়াদবী 
। ০৪ 1০2১১০ | হবেলাঃ মোটকথা,নৰীগণ (আলাযহিমুদ 
[৩০৮53০05195 | সলম্)-এর রে কিঞ্চিত পরিমাপ 
১০8192৩1486] অসমান আমে নয়। 
০৬৬ জীকষা-১০৩. ‘একই খাদ্য” অর্থ 'এক 
রকমের খালা । 





প্রবাহিত হলো ন৯৯)। প্রত্যেক গোত্র 
নিজ ঘাট (পান-স্থান) চিনে নিলো। 
(তোমরা) খাও এবং গান কারো খোদা প্রদত্ত 


ীকা-১০৪. যখন ভারা একথার উপরও 
রাজি হলো না তখন হযরত মূসা 
(আলায়হিল সালাম) আল্লাহ্‌র দরবারে 


eel ফ্যাসাদ সৃষ্টি EE প্রার্থনাকরলেন। এরশাদ হলো, “তোমরা 


১- এবং যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মুসা 822 


অবতরণ করো!” 


পানিতে 
১০২)! একই (ধরণের) খাদোর উপর (১০৩) ৩ ০০০৪ 2). | ঈব-১০৫. মিশর" (৮০) আরবী 
আমাদের কখনো ধৈর্য হবে না। সুতরাং SEITEN te ভায় শহরকেও বলা হয়। যে কোন 
PEON AON A শহর হোক এবং নির্দিষ্ট শহর, অর্থাৎ 
00591488642 হযরত মূসা (আলায়ছিস সালাম) এর 
4৫৫ শিৱ ০০-৮ । শহরের নামও । এখানে উভয়ই হতে 
55 সা 4] পাছে কারোকারো ধারণাহচ্ছে- এখানে 
IIS | বসপরপর গাজা (জেন, 
PEASE তা সবক এতর্ে উঞ্চ শব্দটা ( +৭) আরবী 
19521555550535 | resumed wy an30 
৩৮০00426881? মুন্সারিফ) হিসাবে ব্যবহৃত হয় । তখন 
চেয়েছো (১০৬)।' এবংভাদেরউপর অবধারিত ৮৮404854565 এশবে ৩৯-০ [ভানভীন) প্রয়োগ করা 
রঃ যাবে না। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ 
-__ল দা হয়েছে; ১-2৪ 2% ০০০১) এবং 
শি ৮৯ ; কিন্তু এ আভিমতটা সঠিক নয়। কারণ,মধ্যব্তী অক্ষর 'সাকিন' হওয়ার কারণে ১! শব্দের ন্যায় এ শব্দটিকেও 
৬০) ৩-৭-০ পড় দূৰন্ত "ইলমে নাহ্‌’ ( $-='}4)-এ এৰ বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান । তাছাড়া, হযরত হাসান প্রমুখের “ক্রিআত'- 
এ ৯_ ৯ শব্দটা 'তান্ভীনাবিহীন' এসেছে। হযরত ওসমান (রাদিয়ান্াহ্‌ তা'আলা আনহ)-এর কোন কোন কপিতে (এ) এবং হযরত 
ডৰাই (রাদিয়াল্রাহ তাআলা আন্ছ)-এর কপিতেও এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে: এজন্যই, হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কৃদ্দিসা সির্রুত্) অনুবাদে উভয়টা 
শরণ করেছেন। আর নিদিষ্ট শহরের (মিশর) অধিক সম্ভাবনাময় অর্থকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন। 


ঈ-১০৬.অ্থাং শাক-সভ্, কাকুড় ইত্যাদি । যদিও এসব বনু চাওয়া তাদের জন্য পাপ ছিলো না, কিনু 'মানু' এবং সালওয়ার ন্যায় বিলা পরশে 
জি নি মাত ভ্যাগ করে এসর বু দিকে বুকে পড়া তাদের হীনমন্যতার পরিচায়ক ছিলো সর্বদা তাদের মানসিক প্রবণতা নিম দিকেই ছিলো। আর 
হযরত মূসা ও হার (আলয়হিয়াস্‌ সালাম) রুখে মহা সন্মানিত ও উচ্চ সাহসিকভাসম্পনি নবীগণ (আলাযাহিযু সালাম) এর পর বনী ইলাঈলের 
ই এ্রংকাপুরুষার পূর্ণ বহিঃপকাশ ঘটেছে এবংজালতের আধিপত্য বিস্তার এবং বোশৃভেনসরের ঘটনার পর ডোতারা দারুন লাস্থিত হয়েছিলো। 
একশন £1176: ৩-৯ তোদের উপর লাক্ধনা অবধারিত হয়েছে) এর মধোই বয়েছে। 














ভীকা-১০৭, ইহজীদের লুনা এ যে, পৃথিবীতে কোধাডভাদেরনাসমারোবাছ ক্ষমতা নেই %।আর দারদ হলো- ধন সম্পদ থাকা সমেত তার তে 
বশীভূত হয়ে সর্বদা পরের মুখাপেক্ষীই হয়ে থাকবে। 

াকা-১০৮. নবীগণ (আলারহিযুল্‌ সালাম) এবং আল্লাহ্র লেক্কার বান্দাদের বদৌলতে যেসব রসদ তারা লাভ করেছিলো সেগুলো থেকে তারা বঞ্জিত 
হয়ে গেলো । এ গযবের কারণ শুধু এ ছিলোনা যে, তারা আসমানী খাদ্যের পরিবর্তে মাটি উৎপাদিত খাদ্য চেয়েছিলো কিংবা এ ধরণের অন্যান্য পাপাচারসমূহ 
(লয়), যেগুলো হযরত মৃসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর সময়ে সংঘটিত হয়েছিলো; বরংনবূয়তের যুগ থেকে দূরে হওয়া এবংদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার 
কারণে তাদের সৎকর্সের যোগ্যতা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো এবং অতীব ঘৃণ্য কার্যাদি ও জঘন্য অপরাধসমূহ তাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছিলো । এগুলো 
তানের দে লাগুনার কারণ হয়ে দীড়ায়। 

চীকা-১০৯. যেমন তারা হযরত যাকারিয়া হযরত মাহা, হযরত শামা (আলায়হি সালাম)-কে শহীদ করেছিলো । বন্ুতঃ এ হত্যাযজ্ঞ এমনি 'নাহক' 


ছিলো যে, এর কারণ কি তা হস্তাগণও 
বলতে পারতো না । 


টীকা-১১০. শানে নুষূলঃ ইবানে জরীর 
ও ইবনে আবী হাতিম ইমাম সুদী থেকে 
বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত শরীফ 
হযরত সালমান ফার্সী রোদিয়াপ্লাহু 
তা'আলা আলহ)-এর সঙ্গীদের প্রসঙ্গে 
অবতীর্ণ হয়েছে। (নুবারুন বুকুত) 

ীকা-১১১. যে, তোমরা "তাওরীত' 
মান্য করবে এবংতদুনূপ আমল করবে। 
অতঃপর তোমরা এর বিধি-বিধানগুলোকে 
কঠিন ও কষ্টকর জ্ঞান করে গ্রহণ করতে 
অন্ধীকৃতি আপন করছো, এডতদসব্বেও 
যে, তোমরা নিজেরাই বাৰংবাৰ হযরত 
মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর নিকট এ 















(তোরা) আল্লাহর ক্রোধের প্রতি ধাবিত হলো 


(৬২. নিশ্চয় ঈমানদারগণ, (অনুরূপভাবে,) 
ইহুদী, খৃষ্টান ও তারকা-পৃজারীদের মধ্যে যারা 
[সত্য অন্তরে আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের উপর ঈমান 
|এনেছে আর সং কাজ করে, তাদের প্রতিদান 
|তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবংতাদের 


২ 
দেয়া হলো লাঙ্ছনা ও দারিদ্র (১০৭) এবং 





নদ 
০ 
৩1১81৩25295 
20865805622 
০ 
EIEN 
13855034509 
52৩4550525 
(53555195 








ইনি 





ধরণের একটা আস্মানী কিতাবের জন্য জন্য না কোন ভয়-ভীতি আছে, না কোন কার 56025 
সবিনয়খাৰ্থনাকরেছিলে.যাতেশরীয়তের [দুধ (১৯ ] চিপস 
লি ১২। 5055575৮565 





বিস্তারিতাবে সৃবিন্যন্ত থাকবে আর 
হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম) 
বারবার তোমাদের থেকে সেটাকে গ্রহণ 
করার এবং তদনুযায়ী আমল করার 
অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যখনই সেই 
কিতাবখানাপরদ্তহলো, (তখন) তোমরা 


Es RSE FETUS 
215. ০৫৩০ 


USL IEG 

SCENTS 

04৫ 

তাগ্রহণ করতে অস্বীকার করেছো এবং SEES 
অঙ্গীকার পুরণ করোনি। 


টানি ৪০৮০-০০-০১ নল সা 
ভঙ্গের পর হযরত জিতল (আলায়হি সালাম) আল্লাহ্র নশর 'ঢুর পাহাড়ে (আপন স্থান হতে) উৎপাটিত কৰে তাদের মাথার উপর শাহীরিব 
উচ্চতা পরিমাণ উপরে উঠিয়ে ঝুলিয়ে ধরলেন। আর হযরত মূসা (আল্শায়হিস্‌ সালাম) বললেন, “হয়তো তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো, নতুবা পাহাড় 
(তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে পি করা হবে” এটা বাধ্যিকাবে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার উপর চাপ সৃষ্টি করার নামান্তর ছিলো 
কিনু প্রকৃতপক্ষে, পাহাডকে তাদের মাথার উপর কুলিয়ে দেয়া আল্লাহ্র নিদর্শন এবং কুদরতের এক অকাটা প্রমাণ । এ থেকে অন্তরসমূহে এ শাবি 
অৰ্জিত হয় যে, নিশ্চয়ই এ (মহান) রসূল আ্মাহর কুদরতেন্সশরকাশস্থূল ৷ মনের এপরশাত্তিই তাকে ঘান্য করার এবংকৃত অঙ্গীকার পূরণ করার ্রকৃত মাধ্যম 
ক্বীকা-১১৩. অর্থাৎ পূর্ণ প্রচেষ্টা সহক্তারে। 

















= এ বাসে একথা বুকা যায় যে, বিশ্বে ইহতী সাক লালা এবং দারিদ্রের অভিশাপ অভিশপ্ত থাকবে, স্বাধীন জাতির বর্থাদা লাভ করতে পারবে লা 
কিন্ত বর্তমানে তাদের প্রতিষ্ঠিত ইস্রালবাম্য এর পরিপ্থী সাক্ষ্য বহন করে! এর জবাব হচ্ছে- সূরা আল-ই-ইমরানের স্বায়াতে এরশাদ হয়- 
un 0284523 4152 ৬১ =, ঠৰচ অৰ্থাৎ "তারা যাদি আল্লাহর কুক আকড়ে ধরে) অর্থাৎ ইসলাম ্রহণ করে বা অন 
নাতির আশ্রয় ও সাহা রা য় তখন ডার। গর অভিশা*। থেকে মুক্তি লাত করবে।' তাই তানের অনেকে ইসলামব্হণ করেছেন জার অন্যান্যরা গীর্ঘকাং 
াবৎ উক্ত লাঞ্ছনা ভোগ করার পপ আনত পর্স্ত ইউয়োপ ও স্বামেরিকার বিডির শক্তিধর রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ সাহায্যে বেঁচে আছে মাত্র। 


ভীকা-১১৪. এখানে 'কৃপা' ও বহমত' থেকে হয়তো "তাওবা করার শক্তিদান'-ই উদেশয কিবা “তাদের জন অবধারিত আহাবকে পিছিয়ে দেয়া।' 
'যাদারিক ইত্যাদি) 


অন্য একটাতভিমত এ রয়েছে যে, 'আল্রাহ্র কৃপা ওরহমত মানে “হুর বিস্বক্ল সরদার সারাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাযের পতিত সত” অর্থাৎ 
ঘদি তোমাদের 'খাতাযল মুরসাণীল' (সালাহ তা'আলা আশায়ছি ওয়াসা্যাম)-এর সন্তা্ধসী দৌলত অতি না হতো এবং ভার হিদায়ত লাভলা হতো, 
তবে তোমাদের পরিণতি হতো ধংস ও ক্ষতি । 


চীকা-১১৫. 'আয়লা' নামক শহরে ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের আবাস ছিলো । তাদের প্রতি শনিবার ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করার নির্দেশ ছিলো আর এ দিন 
যেন তারা মাছ শিকার বন্ধ রাখে এবং পার্থিব কার্যাদি থেকেও বিরত থাকে। 


তাদের একদল লোক এ চালবাজি করণো মে, তারা শুক্রবার সমু তীরে বছ গর্ভ খনন করতো। আর শনিবার ভোরে সমু থেকে সেই গরতগলো পরত 
ছোট ছোট খাল খনন করতো। সেগুলো দিয়ে মাছ পানির সাথে এসে গর্তে আটকা পড়তো । রবিবার সেই মাছ লো শিকার করতো আর বলতো, “আমরা 
মাহগুলোকে পানি থেকে শনিবার উঠাছ্ছিনা চিপ কিংবা স্তর বহরকাল তাদের এ অপর চলতে থাকে । যখন হযরত দাউদ (আহি সালাম) 
এর নরুয়াতের বমানা আসলো, তখন 

এল 1 শাশবা re মত লি তিন তালেকেতা করতে নিষেধ করলেন 
|৬৪.. অতঃপর, এর পরে তোমরা ফিরে 851১4558661 আন্বললোাছলোকে আটককরাই 
গেছো। তারপর যদি আল্লাহ্‌র কৃপা এবং তার EY 37270 ts শিকারের নামান্তর শনিবারে যা করছো 
4042 LEAS তা থেকে বিরত হও। নতুবা তোমরা 

অন্তৰ্ভূক্ত হয়ে যেতে (১১৪)। ০৫৯৮৯ 9003 কঠিন শান্তিতে আক্রান্ত হবে '" ভারা তা 
থেকে বিরত হয়নি। তিনি (হযরত দাউদ 


|৬৫. এবং নিশ্চয় নিশ্চয়, তোমাদের জানা কিক ১৩" 
- তোমাদের মধ্যকার তারাই, যারা Bas Ses উজার? 


সীমা লংঘন করেছে(১১৫) অতঃপর || 85164065010] বলের অত করে দিলেন। 
বললাম, ৫.4] আলে ্া-বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি তো 

হয়ে সাও en SR ১০০৬৫ HTT A RE 
(৬৬. অতঃপর আমি (ও বডির) এ ঘটনাকে || (4722900173 | হয়ে গিয়োছিলো। তাদের শরীর থেকে 
52258 দুৰ্গন্ধ ির্গত হতে লাগলো । নিজেদের এ 





















এবং পরহেষ্গায়দের জন্য উপদেশ | ৩৫8০121534455 | অবস্থা উপর কাদতে কাদতে 

যাহ তিন দিনেৰ মধ্যেই সবাই ধাংসের 

৭. এবং যখন মুসা আপন সং্রদায়কে 43,1 12,26), ০০21062 < | শিক্ষাত হলো। এদের বংশধর দৃলিয়ায 

', খোদা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন- BS re বাকী নেই। তাদের সংখ্যা ছিলো সত্তর 
[তোমরা একটা গরু যবেহ করো (১১৬)।" RFE NEN 2৫ | বালান কাছাকাছি 











বনী ইসালের দ্বিতীয় দল, বাদেরসংখ্যাও 
ছিলো হায় বার হাজার । তারা ওদেরকে 
পর থেকে বারণ করেছিলে যখন 





) বললো, “আপনি কিআমাদেরকে ঠাট্রার 2 112 ৫ 
বানাচ্ছেন (১৭)? তিনি (হ্যরত মুসা) ৮0645 এ রি 


, ‘আল্লাহ্‌র শরণ (এ থেকে) যে, আমি ) 2১ 
বই (১৯) ০3 ASA 











ওবং নিজেদের মহ্াগুলোর মাঝখানে 


আলাহিজ্প - > 
দেয়াল নির্মাণ করে পৃথক হয়ে 


চুদলে । তারা সবাই (শান্তি থেকে) রক্ষা পেলো। 


ক্দ-১১৬. বনী ইতরাঈল-এ'আমীল' নামক একজন ধনশালী ব্যাক্তি ছিলে ৷ তার চাচত ভাই 'বীরাস' (উত্তরাধিকার সূ ত্যজ্য সম্পত্তি) পাবার লোভে 
ভি হত্যা করে তার লাশ অনা বসতির ফটকে ফেলে আসলো । আর সে (হস্ত) নিজেই সে খুনের শান্তি নাবী করে বসলো । সেখানকার লোকজন হযরত 
চু (আলায়হি সালাম)-এর নিকট আবেদন জানালো, “আপনি দো'আ করুন, যেন আহ এর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে দেন।" এর উপর নির্দেশ 
[জলা যেন তারা একা গরু যবেহ করে এর কোন একটা অংশ নিহত ব্যক্তির মৃতদেহের উপর নিক্ষেপ করে। তখনই সে জীবিত হয়ে আপন হতাকারীর 
লাল বলে দেবে। 


্প-১১৭. কেননা, নিহত ব্যক্তির (হত্যাকাণ্ডের) অবস্থা সমপর্থে জ্ঞাত হওয়া এবং গরু যবেহ করার মধ্যে ফোন শ্রকণর সামজ্রস্য বুঝা বাচ্ছেনা। 


[-১১৮. এমন জবাব, যা প্রশ্লের সাথে মিল রাখেনা, মুর্শেরই কাজ । বিংবা এর অর্থ হচ্ছে- যোকদযা দায়ের করা বা বিচার প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে ঠা 
(লা সজ লযেকদেরই কাজ । নবীগণ আোপনা্হিযস্‌ সালাম)-এর শান এর বহু উর্ধে 


শর্মা, যখনই বনী ইসরাঈল বুঝতে পারলো যে, গরু যবেহ করা বান্ুনীয়, তখন তারা তীর (হযরত মুসা) নিকট গরুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা জিজ্ঞাসা 


করলো। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যদি বনী ইসরাঈল গক সম্পর্কে বিভিন প্রশ্ন উথাপন না করতো, তবে যে কোন গরু যবেহ করলে যথেষ্ট হতো। 


জীকা-১১৯. বশ্বকুল সরদার হুযুর করীম সোরানা আলায়হি ওয়াসা) এরশাদ করেছেন, “দি তারা "ইনশা আল্লাহ্‌ লা বলতো তবে কখনো তারা 
গাভী পোতো না।” 


মাস্মমালাঃ পিটি সৎ কাজে ইন্শা আরাহ্‌ (যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন) বন মুন্ধাহাব এবং বরকত অর্জনের মাধ্যম । 

চীকা-১২০. অৰ্থাৎ মনে এখনই শান্তনা এসেছে এবং পলাশ গাভীর অবস্থা ও বৈশিষ্্যাবলী জানা গেছে। অতঃপর তারা গাভীর তালাশ আরম্ভ করলো । 
সে এলাকাতাণী এ ধরণের একটিমাত্র গাতী ছিলো । সেটার অবস্থা এই- 

বনী ই্রাদলে একজন নেক্কার বাত 
ছিলেন। তার এক অল্প বয় সন্তান | সুরা ২ বার re ৯৪৮১ 
ছিলো । ভার নিকট একটা গর বারী মি 
কান দক ভি চান সাকা, 
বাছুরীটার ঘাড়ে একটা যোহর ছেপে 
দিয়ে লেটা আনার নামে ছেড়ে দিলেন। 
আর আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন, 
“হেআমার ুতিপালক/আৰি এবাছুরীটা 
আমার এ সন্তানের জন্য আপনারই 

এ পালন তোষাদের গতা করার 
বড় হলে এটা তার কাজে আলে" 
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tHE OD 











এদিকে ভার ইন্তিকালতো হয়ে পেলো। | ৬:৯. তোরা) বললো, ‘আপনি আপন ৩5355508621 
ওদিকে বছরটা আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণে | তি পালকের নিকট্রারথনা করুন যেন (তিনি) ASSES 
অসশ সখ্যেলাশিত হদিশ ছেলেটা | আমাদেরকে বলে নেন একি হবে ৬1055605420 
বযোপরপ্ত হলো এবং আল্লাহ অনুধছে | (হযরত মুসা) বললেন, (আল্লাহ্‌ পাক) 5 4 GLE ঠা 
সৎ ও পরহেষপার হলে, এবং মায়ের তা জে 837০2 
অনুগত ছিলো। যার রং হবে গাঢ় € ), যো) BGS 
একদিন তার মা বললেন, “হে আমার |" টি পেজ , 

চোখের আলো! তোমার পিতা তোমার | ৭.০. (বললো, "আপন: ৫১৫%61প821/8 
জন ্ইনমে অমুক জলে একটা খার্থনা করুন দেল ভিন আযাদেরকে 54/027% 
গরুবাছুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন । সেটা বড় [স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, সেই গাভীটা কেমন! তে Eg GEA 
হয়েছে৷ জঙ্গলে গিয়ে সেটা নিয়ে এসো । [নিশ্চয় গাভীশুলো সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ (তা 
আর আল্লহ দরবারে শরর্থনা করে যেন | হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্‌ যদি চান, তবে আমলা ০০০455158 


সেটা তোমাকে প্রদান করেন।” [দিশা গেয়ে যাবো (১১৯)।" 


ছেলেটা জঙ্গলে গাতীটা দেখতে গেলো | ৭>- (হযরত মৃসা) বললেন, “তিনি (আল্লাহ) OE এ 210004 ME 
এবং তার সায়ের বিত সব বৈশিষ্ট | এরশাদ করছেন, তা এমন একটা গাভী, যা 4১408 
গাভীতে পেয়েছিলো। আর আললাহ্রশপথ | বারা কোন খিদঘত লওয়া হয় না, না জমি 9১412 /559/%645 


উচ্চারণ করে (সেটাকে) আহ্বান করলে [কর্ষণে ব্যবহৃত হয়, না ক্ষেতে পানি সেচের গোরা রি 

লেটা হারির হলো । জন্য বাযবহত হত যাতে কোন প্রকার]. ৩8095225242 
[দাগ নেই ।' (তারা) বললো, “এখনই আপনি 8৫ 

মক সেট মায়ের খিদনতে হাতির [সি বর্ণনা এনেছেন ৩২০) 4) 








করলো। মা তাকে বাজারে নিয়ে সেটা 
তিন দিনার মূল্যে বিক্রি করার নির্দেশ চু 
দিলেন, আব এ শর্তারোগ করলেন যেন 
উক্ত মূল্য বিক্রি হলে পুনরায় তার (মা) অনুষতি নেয়া হয়। তদানিত্তন যুগে এ ধরণের গরু মূলা সে এলাকায় মাত্র তিন দিনারই ছিলো । 

যুবক যখন গাতীটা নিয়ে বাজারে এলো, তখন একজন ফিরিশতা খরিদারের বেশে আসলেন এবং ও গাতীর মূল্য ছয় দিনার দেয়ার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু 
শর্তরোগ করলেন যে, যুবক তার মারের অনুমতি নিতে পারবে ন! যুবক এতে রাজি হলো না। অতঃপর যুবক মাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করণো। না হয় 
দিনার মূল্যে গরু বিক্রি করতে সম্মতি দিলেন, কিনতু পূর্বের ন্যায় তার ইচ্ছা যাচাই করার শর্তখানা আরোপ করলেন । যুবক অতঃপর বাজারে এলো। এবার 
ক্িরিশতা গরুর দাম বার দিনারে উন্নীত করলেন। আর বললেন, “এটা মায়ের পুনঃসন্যতির উপর মওকুফ রেখোন! ৷” কিনু যুবক মানলোনা। অতঃপর 
লে মাকে তা অবগত করণো। 





(লইন্জ্ীী হা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন- ইনি কোন রিদদারনন, কোন ফিরিশৃতা হবেন, যিনি পরীক্ষা করার জন্য আসেন সা পুরে বললেন, “এবার 
কুলি সেখিদ্দারকে এ কথা ভিন্ডাসা করবে- “আপনি আমাদেরকে এ গাভীটা বিক্রি করার নির্দেশ দিচ্ছেনকিলা?' সৃবক তাই করলো । িরিশ্তা বলে দিলেন, 
এন এটা রেখে দাও । যখন বনী ইস্াঈলের লোকেরা (পরুটা) খরিদ করতে আসবে তখন এর এ দা নি্দ্ধাণ করবে যে, সেটার চামড়া ভর্তি স্বর্ণ দিতে 
বহক পাতীটা ঘরে নিযে এলো । আর যখন বনী ইসরাঈল তালাশ করতে করতে তার বাড়ীতে এসে পৌছো, তখন উক্ত দাই সা্যন্ত করলো এবং হত 
মূলা আহিল সালাম)-এর যাবিনে গাভীটা বনী ইহ্াইলের নিকট সোপরন করা হলো। 

কতিপয় মাস্আলাঃ এ ঘটনা থেকে কয়েকটা মাসআালা প্রতিভাত হয়ঃ (১) ঘে ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্‌র হিফাষতে সোপর্দ করে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে এমনিভাবে উৎকৃষ্ট ধরণের লালন-পালন করেন। (১) যে ব্যক্তি আপন মাল-দৌলত আল্লাহর উপর ভরসা করে তারই আমানতে রাখে, 


পারাঃ১ 





যে যবেহ করবে তা বুঝা যাচ্ছিলোনা (১২১)। 


ব্রড” 
৭২. এবং যখন তোমরা একটা খুন সংঘটিত 
[করোছিলে, তখন একে অন্যের প্রতি এরঅপবাদ 
[গপিবে দিচ্ছিলে এবং আল্লাহ্‌র প্রকাশ করে 
দেয়ার ছিলো যা তোমরা গোপন করছিলে । 


৭৩. অতঃপর আমি বললাম, “এ নিহত 


রা তখন লেখলো খেকে পানি লি হয়৷ 
এবং কতেক এমনও আছে, যেগুলো আল্লাহ্র 
র গড়িয়ে পড়ে (১২৫) । এবং আল্লাহ্‌ 


তে মানের কৃ্তক্মতিলো'সাশার্কেনবহিত লন । 





OSES 


= নক্স 
35405 
0 


৩1১25 210৫6 
জাতি 


চা 9০625 
EUs 
EC পপ. 58942 22 


SE IIE 











রস" (ডেও্রাধিকার) থেকে বঞ্চিত থাকবে। 





আল্লাহ্‌ পাক তাতে বরকত দান করেন। 
(৩) মাতা-পিতার আনুগত্য আল্লাহ্‌ 
আআলারনিকট পছন্দনীয় । (৪) ায়বী 
ফয়য' আল্লাহর রাহে কোরবানী ও দান- 
সাদক্াহ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়।(৫) 
আল্লাহর রাহে উৎকৃষ্ট মাল দান করা 
উচ্ত। (৬) গাভী ঝৌরবানীকরাইউততম। 
চীক্া-১২১. বনী ইন্তাঈল কর্তৃক 
পরযাযক্রমিক প্রশ্নাবলী, নিজেদের 
অবমাননার আশঙ্কা এবংগাভীবআসলমলা 
থেকে এটাই প্রকাশ পাচ্ছিলো যে, ভারা 
যবেহ করার ইচ্ছা রাখতো না; কিন্তু 
বখলই তাদের সব পরত্ের যথার্থ জবাব 
দেয়া হলো,তখন ভাবা গাতী যবেহ 
করতে বাধ্য হলো। 


ঈন্প-১২২. বনী ই্রাঈল গাভীটা যবেহ 
করেএর একটা অংশ দার নিহত বান্ধিকে 
আঘাত করলো । লোকটা আল্লাহর 
িদেশক্রমে জীবিত হলো। তার গলার 
ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ফোয়ারা প্রবাহিত 
হচ্ছিলো। সে স্বীয় চাচাত ভাইয়ের নাম 
উল্লেখ করে বললো, “সেই আমাকে 
হত্যা করেছে” তখন তাকেও স্বীকার 
করতে হলো। আর হয়ত মূসা 
(আলায়হিল সালাম) তার উপর 'স্িলাল' 
(খুব বদলে খুন)-এর নির্দেশ দিলেন। 
অতঃপর শরীয়তের নির্দেশ হলো। 
(আয়াত দেখুন) । 

মান্আলাঃ হত্যাকারী হত্যাকৃতের 


স্বাস্আলাঃ অবশ) যদি বিচারক দিত্রোহীকে হত্যা করেন কিংবা কেউ আবাত্বরক্ষার জন্য কোন আক্রয়নৰূরীর আত্রমনবে খতিহত করার চেষ্টা করে আর 
এতে সেই আজেমনকারী নিহত হয়, তবে নিহত ব্যক্তির 'মীরাস' (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত হবেনা । ৯. 


ঈকা-১২৩, এবং তোমরা অনুধাবন করো যে. নিশ্চই আলা তা'আলা মৃতকে জীবন গানে সক্ষম এবং শেষ বিচারের দিন মৃতদেরকে জীবিত করা এবং 
য় কৃতকর্থের হিসাব-নিকাশ নেয়া সত্য 


জকা-১২৪, এবং কুদদরতের এমন সহান দর্শনসমূহ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করোনি। 
কা-১২৫. এতদসবেও ভোঘাদের অন্তর গরভাবি ধ্ারনয়। পাধরসমূহকেও আলরাহ্‌ তাআলা বুশ দান করেছেন । এদের মধ্যে আল্লাহর তয় থাকে, 


যদি সে ওয়ারিশ হয়। 








হুযূর (শ্লান্াহু তা'আলা আলায়হি ওয়ালারাম) এরশাদ করেছেন, “আমি সেই পাথরকে চিন, যা আবাকে সব্যত প্রকাশের পূর্বে সালাম করতো ?" 
ভিরসিমী শরীফে হযরক আলী (রািয়া্হ তা'আলা জানছু) থেকে বর্ণিত, "আমি বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লালহ ভা'নালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
সাথেমকার বিভিন্ন প্রান্তে মণ করেছি । (দেখেছি) যে কোন গাছপালা কিংবা পাহাড় (হযুর সাল্লাল্লাহু আলায়ছি ওয়াসাল্লামের) সামনে পড়তো প্রত্যেকটি 
তাকে 41075 {545.1 জোদ্সালামু আলায়কা এয়া বসূলা্লাহ্‌) আরয করতো ৷" 

টীকা-১২৬. যেমন তারা তাওরীতে 
বিকৃতি সাধন ছিলো এবং ৰিখবকুল 








সূৱাঃ ২ বান্ধাৱা ত 



























নর আলায়হি 1৭৫. অতঃপর, হে মুসলমানগণ! তোমরা ফি য়া হা 
টা শিপ বদলে [এ আশা পোষণ করো যে, এরা (ইহদীগণ) 355095555 
ফেলেছিল । তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে? আর ভাহদর ৫০855450808 
[যখ/কার একদলতো এমনই ছিলো যে, তারা | [4 d02 ate he Te Ss 

it পা রত [আল্লার কালাম বোণী) শ্বণক্রতো অতঃপর || ০০০০০ 
[বুঝার পর সেটাকে জেনেন্নে বিকৃত করতো 50855542 
2৩ ২: 
্ $ রি না 

হযরত ইবনে জান্দাল (রাদিয়াল্লাহু | ৭৬- এবংসশন মুসলমানদের সাথে মিলতো, 1৮ 02131; 








তাআলা আনহা) ফরমায়েছেন, ইহুদী [তখনবলতো, "আমরা ঈমান এলেছি(১২৭)।'] ব্রন :2:৭1৮ ৫৮3) 
ই [আর যখন পরস্পর আলাদাভাবে মিলিত হয় BEATS 
সাক্ষাভ করছো তখন বলতো, “দোয়া [তখন বলে, 'সেই জ্ঞান, যা আল্লাহ্‌ পাক GE BIBL 2 
যার উপর ঈমান এনেছো আমরাও তার [তোমাদের উপর খুলে দিয়েছেন তা কি oss 22 সতুক 


উপর সমান এনেছি। তোমা সত্ৰ [মুসলমালদেরকেবলেদিচছো? এতেকরে (তারা). ৮৩14৪8৮০০৮০ 
ডপর আছে৷ এবংভোমাদের আকু হযরত [তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে তোমাদের টার 


মুহাম্ছদ মোস্তফা সান্যান্তাহ আলায়হি [বিরুদ্ধে দিল পেশ করবে। তোমাদের কি 
ওয়াসাল্লাম সত্য, ভার উক্তিলোও [বুঝ-শক্চি নেই?" || রিনা 
সত আল জা ও গুণাবলীর [৭.৭ নাকি জানেনা বে, আল্লাহ্ভালেনয |. (240৮52৩৩235 
বৰ্ণনা আমাদেৰ কিতাব ভাওরীতে পেয়ে | কিছু তারা গোপন করে এবং খা কিছু তারা পাস্তা 
থাকি ৷" এদেরকে ইহুদী নেতৃবতিবন্ধার [প্রকাশ (ঘোষণা) করে? © TALIS 
কু এর বসা তয় শে | ৭৮, এবং তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর 
-? [লোক রয়েছে, যারা কিতাব (১২৮) সম্পর্কে 
(এবং তারা যখন আলাদা হতো)- এ | কোন জ্ঞান রাখেনা, কিন্তু মৌখিকভাবে পড়তে 
রয়েছে । (খাধিন) [জানে মার (১২৯) কিংবা নিজেদের কিছু মনণড়া 
বিশেষ বাত এ থেকে জানা গেলো [কথাবার্তা আর তারা নিরেট কনার মধ্যে 
যে, সতা গোপন করা. সৈয়াদে আলম | রয়েছে। 
সান্তা্লান্বআলায়হিওয়াসাল্লামের গুণাবলী | ৭৯. সু'তরাং দুর্ভোগ তানের জন্যই ঘা 
গোপন করা এবং তার “কামালাত' [কিতাব লিজেদের হাতে রচনা বরে, অতঃপর 
পর্তাদসূৎ) অস্বীকার করা ইহুদীদের | বলে বেড়ায়, ‘এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই;" এ 
ভাব । আজকালকার অনেক পথত্রটের [উদ্দেশোই যে, এর পরিবর্তে তারা স্বল্প সূলাই 
মধ্যেও এ তাৰ পরিলক্ষিত হয়। | অৰ্জন করবে (১৩০)। ] 
টীকা-১২৬. কিতাব" মানে তাওয়ীত। 
জীকা-১২৯. 3501 - £334 এর বহুবচন | এর অর্থ রৌধিকভাবে কর হইব রদিয়ারনছ তালা নহম থেকে 
বর্ণিত, এ আয়াত শরীফের অর্থ হলো- মুলতঃ তারা কিতাব জানতো না: কিন্তু মৌখিকভাবে পড়তে পারতো, অর্থ ও মাহাত্য বুঝা ব্যতীত । (খাহিন) 
কোন কোন তকষস্রকার আয়াতের এ অর্থও বর্ণনা করেছেল- ২১০ 4 (আমানী) অর্থ সেসব মিখ্যা ও মনগড়া কথাবার্তা, যেগুলো ইহুদী 
সদর লোকেরা তানের আলিমদের মুখে শুনেই যাচাই ব্যতিরেকে মেনে দিয়েছিলো" 
টীকা-১৩০. শালে শুযুল় বন নবীকুল সরদার সা্যাল্লাছু আলায়হি ওয়াসান্তাম মদীনা তৈয়্যবাহয় তাশরীফ এনেছিলেন তখন তাওরীতের আলিম স'পরদায় 
এবং ইহুদী সমপরদায়েক্চ েতৃবর্ণ এ আশংকাবোধ করেছিলো যে, তালের আর বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেদ্ধ চলে যাবে। কারণ, তাগরীতে হুযুর সা্লাল্লাহ 














লা সাল্লামের গড়নগত বৈশিষ্ট্যাবলী এবং চরিত্রের গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে লোকেরা যখন হযুরকে এর অনুরূপ পাবে তৎক্ষণাৎ ভার উপর 
লাল নিয়ে আসবে আর তাদের ওলামা সদায় এবং নেতৃবর্পকে পর্ি্যাগ করবে এ আশংকার কাৰণে তারা তাওযীতে পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন 
কতোছিলো এবংহর সালাহ আল্গরহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দহ-আকৃতি বর্ণনা বিকৃত করেছিলো । 

উদাহরণ কপ, তাওরীতে তার গুণাবলীর উল্লেখ এরূপ ছিলো, “ভার চেহারা মুবারক বনী, চুল সবার সনদ, মুবারক চু সুরমাময় জার ভার 
গল হবে সারি” এসব মিটিয়ে লি তারা রচনা করলো- “তিনি যর) হবেন খুব লা পড়নের, চুর মণিময় নীলাভ, চুল কোঁকড়ানো ।' এটাই 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতো । আর বলতো, “এটাই হলো আল্লাহ্র কিতাবের সারকুখা।” তাদের ধারণা ছিলো- লোকেরা যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু 
'আলারছিওয়াসসতামবে এ বিপরীত পাবে তখন তারা ভন উপর ঈমান জানবে লা; নং তাদেরই ্রতি আসক্ত থকে যাবে। জাম তাদের আয়-পামপানী 
কিজ্কিত পরিমাণও এল পাবেনা । 


$ ২ বাকা ৩৩ সারা £ ১ | চীকা-১৩১. শানে নুযূল$ হ্যরভ ইবনে 
পভ জনাই, অ আপন | ৪০ | উল হল ক 
[তালের জনাই,তালের এ জা উপল | ৩৩3262086 | জনা তালের 

পূর্বপুরুষগণ 'গরু বাছুর'-এর পূজা 
CEG SECS | cn orm co Tor 


+ 8৮ 80) 17 55, | অতঃপর তারা শান্তি থেকে সুক্তি পেয়ে 
| মা্াদ্িনকতেক (১৩১) ৷" হেহাধীব!) আপনি] ঠি 310)5১5530৩46 | শাৰৰে। এর খনে এ আমাত শরীফ 
[বলে দিন, ‘তোনযা কি খোদার নিকট থেকে |. (624৩5206165 অবতীর্ণ হয়েছে। 
কোন অঙ্গীকার নিয়েছো? তবে তো আল্লাহ 8৩98৩ ৯০১: | লকা-১০২. কেননা, মিথ্যা অতীব 
‘আলা সে অঙ্গীকারকখনো তঙ্করবেননা 0 04231458102 | দিল্লী দোষ লোক আহ পাকের 
(১৩২), কিংবা আল্লাহ্‌ সম্পৰ্কে এমন কিছু উক্তি রি শানেসম্ূ্ণঅসন্ভব। কাজেই, তাঁর পক্ষে 
খিদা ৰণাতো সবই লয়৷ কিছু মস 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের লাখে মাত্র 
১৮৯, কেন এমন হবেনা? যা পাপা্ন | ত সাল ০ টব 
লে রি টানি রর করেননি, তথন তোমাদের এদাবী স্্ণ 
পরিবেষ্টন করে রেখেছে (১৩৩)- তারা ||. 5৬455552554 টি 
দোষখবাসীদেরই অন্তর স্থায়ীভাবে তাতেই 72 ₹ত7 গিরি 

3 503.225 | ই. এ আরাতে নাহ অৰ্থ 

০: র্কগৃষর এবং পাপবাশিপরিবেউন 
১৯ Eyal ৬ 143 1 আদ স্থির নব দরদ ভৱ 
॥ 


+১%৮ ৮০5 554)) 2157 ৭ | গেছে' আরএশির্ক। অবস্থাতেই 
৩১৫5৮ 4৮ ] অব ছে ক হে 
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এলি 








আস্ত _ লশ মহাপাপী হোক না কেন, পাপরাশিতে 

৮২: পরিবেষ্টিত হয়না । কারণ, ঈমান, যা 

- এবং যখন আমি বনী ইয়াজল থেকে | 38954816715] বত বদ তারাই 
নিয়েছিলাম, '(তোমরা) আল্লাহ্‌ 27 19] As 32924 | য়েছে। 

যক্ষা ইবন করবে না এবং 34133) 05303 | জল ১৩৪, আন তাআলা ওহ 

-শিতার সাথে স্যার করো (১৩৪)। |. তরে, | ইবাদত করারনির্দশ প্রদানের পর মাতা- 

ন পিতার সাথে সমাহারের নির্দেশ 





দিয়েছেন। এতে জানা গেলে যে, যাতা- 
লি সেবা-যতু কা অতীব জরুরী । মাতা-পিতার সাথে সম্যবহার করর অর্থ হচ্ছে- এমন কোন কথা না বলা কিংবা এমন কোন কাজ না করা, যাতে 
জলে নলে আঘাত লাগে আর শারীরিক ও আর্থিকভাবে তাঁদের সেব-য্ করায় প্রকার হর লা করা। যখন তাদের প্রয়োজন হয় তখনই ভাদের 
ফিতে হাধির হওয়া।' ৮ 

লালা হদি মাডা-পিতা তাদের খিদমতের নিমিত্ত কোন নফল ইবাদত হেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন তাবে তা ছেড়ে দেবে। ভালের খিদমত নফল ইবাদত 
ক্ষ কযসপয। 

কাচ কোন ওয়াজিব ইবাদত মাতা-পিতার নির্দেশে ত্যাণ করাখাবে না।মাতা-পিএক সাথে সম্থাবহা করার নিয়মাবলী যেগুলো বহুসংখ্যক হাদীস 
কষ শরমালিত, তা হচ্ছে- অবলট চিত্তে ভীদের সাথে ভালবাসা রাখা, ঢাল-চলন, কথাবার্তা ও উঠাসায় আদব বজায় রাখাকে অত্যাবশ্যকীয় জানা, 


দের শালে সন্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা, তাদেরকে সত্ুষ্ট রাখার জন্য যথাসা'া চেষ্টা করতে থাকা, স্বীয় উৎকৃষ্ট ম্বাল-দৌলত তাদের খেকেনা বীনা, 
তানের মৃত্যুর পর তীদের ওসীয়ত পূর্ণ করা, তাদের জন্য ফাতেহাখালি, দান-ধযরা্ এবং কোরআন মজীদ তেলাওয়াত ইন্যাদির মাধমে তাদের হে 
ঈপালে সাওয়াব কলম, আল্লাহ্‌ তা'আলার দকমবায়ে এদের জন্য মাগফিরাত কমন! কা এবংগ্রতি সপ্তাহে ভাগে কবর যিয়ারত করা । (ফাতহুল আহীব), 
াতা-শিতার সাথে সন্্যবহার করার সধ্যে একথাও অন্তর্ভুক্ত যে, যদি তাঁরা কোন গুনাহে অনন্ত হন কিংবা কোন বদ-মসহাব (জর জা্কীদা পোষণকারী)- 
এর শিকার হয়ে পড়েন তবে তাদেরকে অতীব নম্রতা ও বিনয় সহকারে সংশোধন, খোদাতীতি এবং সঠিক আক্টীদা (আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আতের 
আৰীদা)-এর দিকে ফিরিয়ে লালা ভষ্টা করতে থাকা । [শাঘিন) 

কা-১০৫. 'সদালাপ'- অর্থ সং কার্যবলীর দিকে উৎসাহ প্রদান এবং অসৎ কার্যাদি থেকে বাধা দেয়া ৷ হযরত ইবৰে আবাস (রদ্িয়ালাহু আনহা) বর্ণনা 
করেন, এর অর্থ হচ্ছে বিশ্ববুল সরদার হুযূর করীম সাক্লাল্লা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে সঠিক ওসপ্য কথা বলা । যদি কে জিন্দ্ৰসা করে, 





ৰেতাৱ্দবাবেচযুর সালাত [তলত লিল 
আলায়হি সালামের পূর্ভাসমূহ ও | সুরা ৯ বান শা এ 
জর শুণাৰনী সঠিকলাবে কানা কর; [আর আত্বীয়-স্বজনদের সাথে, এতিম ও 5৬৫ খরা এ১ 
ভি 1 [রসি | 555 তি 


৫ দর 

ীকা-১০৬. অঙ্গীকাবের পর, | সদালাপ করো (১৩৫), নামায কায়েমরাধো ও SEs |] 
é যাকাত প্রদান করো” অতঃপর তোমরা ফিরে 98225 

ভীকা-১৩৭. যারা ঈমান এনেছে 0 

অন সলাত | যাছিলে (১৬৩), কিনতু তোমাদের মধ্য থেকে StS 

মতো, তাঁরা তো অফার পূ্ণকরেছেন। | চুর সংখ্যক লোক (১০৭); এবং তোমারা | 


চীকা-১৩৮. এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের 
লোকদের অভ্যালই হলো মুখ ফিরিয়ে 


33834% 


এবং, থেকে ফিকে ঘাওয়া ॥ রা 42 
নেয়া এবং ওয়াদা থে 22 21852 তি 
উঠি 


ডাকা-১৩১. শানে নুযৃলঃ তাওরাতে 
হা সয় থেকে অঙ্গার লতা 
হয়েছিলো মেন তারা পরস্পরের সে 
এক অপরকে হত্যা লা করে, মাতৃত 
থেকে ৰিভাড়িত না করে এবং বলী ৯ ৫7৫৮ 
ই্রাসলের কেউ কারো নিকট বন্দী হয়ে | লোকদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেছো এবং (০552৮ LS 
বলে জি পন লোকৰ মা ক একটা দলকে. 135498050৫5 
নেয় । এ অঙীকার পূরণের জন্য তারা ero RS 
সবীকাখেকিওদিয়েছিলো, নিজজলেরউপর | Rs NESS 
সাক্ষীত হএহিলো; কি এর উপর স্থির |সাহাম্য করছো ভনাহ্‌ ও সীমা লংঘনে। আর | 2858 


রইলোনা এবং তা থেকে ফিরে 4 0 84258 
গিয়েছিলো [বে ভোমরা বিনিময় (মুক্তিপণ) উপ 

বো পকৃত লিসা অই | ভোেকে) সু করে নিয়ে খাকো এবং টি PITS 
শরীফের পরী এলাকায় ইহুদীদের [তাদেরকে তা নে কামালের উপ হারাম Mee 





নু ৩ বনু দয [১০৯) তবে িখোদারকিছুলতাফনির্েশের | 
বসবাস করতো। মদীনা শরীফে আরো মানাল - ১. 
লুটি গোৱ- আউল এবং খাৰ্গাকও 
বসবাস করতো । বনু ক্যা ছিলো আউস-এর মিত্র আর বন্‌ নবীর ছিলো বাব্রাজোর মিত্র। অর্থাৎ চাক গোত্র বন্ধুগোত্রের সাথে এ শপথ সূত্রেই 
আবদ্ধ ছিলো যে, ‘যদি আমাদেরনধ্য থেকে কারো উপর কেউ হামলা করে বস, তবে অপর নি্রগোত্ তাকে সাহাম্য রবে” আউন এবংখাযরাজপরস্পর 
যুদ্ধ করতো। বু কানা আউল গোর এবং নবী খাযরাজের সাহা্যা্খে এগ আসতো এবং িরগোনরের সাথে মিলিত হরে একে অন্যের উপর 
তরবারি চালাতে । বনু কোরাম বনুনয্বীরকে এবংৰনু নযীর বনু কোরায়যকে হত্যা করতে, তাদের ঘরবাড় ধ্বংস করে দিতে এবং তাদেরকে তাদের 
বাসস্থান থেকে তাতিে দিতো । 











কিন্তু যখন তাদের আপন গোপ লোককে তাদের বন্ধু-গো তরে কেউ বন্দী করতো তন তারা তাদেরকে মুক্তিপণ দিযে মুক্ত করে নিতো । যেমন” বল 
নযীরের কেন ব্যক্তি যদি আউল গোত্রের হাতে বন্দী হ্যা তবে বনু ক্রেরায়য আউস গোত্রকে (আর্থিক) মুক্তিপণ দিযে তাকে মুক্ত করে নিতো । এতদসস্দেও 
যদি সেই ব্য যুদ্ধের সময় তাপে লাগালে এসে যেতো তবে তাকে হত্যার বেলায় কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করতো না। 

তানের ই অপকর্মের জন্য দোষারোপ করা হচ্ছে যে, যখন তোমরা আপন লোকদের হত্যা লা করার, ডাদেরকে বতিহুলো খেকে তাড়িয়ে না দেয়ায় এবং 
তানের বলদীলেরকে মুক্ত করে সে বঙস্গীক্সর করেছিলে, তথন এব অর্থ কি এ যে, হত্যা ও তাড়ানোর বেলায় ক্ষমা করবে না, কিনু কেউ বন্দী হলে তাকে 


ভু ক লেব? অঙগীকারের কিছু মেনে নে এবং কিছু অয করার কি অর্থ হতে পালে যখন তোমরা হ্যা ওবিভাডিত করা থেকে বিরত হওনি তখন 
জানলা অঙ্গার ভঙ্গ করেছো এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছো। আর এ ধরণের হারাম কাজকে হালাল জ্ঞান করে কাফিরে পরিণত হয়েছো?" 


আ্াললাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যুলুম ও হাবাছে সাহাষ করাও হারাম । 
্জ্াঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, অকাট্য দলীল দা প্রমাণিত হারামকে হালাল জানা কুফর । 
লালা; এ কথাও শী হয় যে, আ্রাহ্র কিতাবের একটা হকুম অমান্য করাও গোটা কিতাবকে অমান্য করাবই শামিল এবং কুফর 


বাঃ এ আয়াতে এ হঁশিয়ারীও রয়েছে যে, যখন আনাহ্র বিধানগুলো থেকে কিছু সান করা এবং কিছু অমানা করা কুফর, তখন ইহুদী সম্পদ 
জর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াস ল্ামকে অমান্য করার সাথে হয়রত মুসা (আলাগহিস সালাম)-এর নব্য়তকে মান্য করা কুফর থেকে 
দিছ করতে পারে না। 





াকা-১৪০-পৃথিবাতেতো এঅবমাননা 





দত ২ বা লু শাল! ] হলো হে, বনু কোরাম তয় হজ 
১৮ ০৮:৮৮] সনে নিহত হয়- একদিনে তাদের সাতশ 
মান আনছো এবংকিছুসংসযকনির্দেশকে 290030 | বক্ষ কর হল এবং 


করছো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে 9 20 Heo SE HOME 8 

করে তার প্রতিফল কি? কিুদুনি্নাতে দাদি সি গ্ৰহ বি 
হওয়াই (১৪০) এবং ব্বয়ামতে 8১91 Bi টি 
5 $08/219%79) | আকারের বিৱোধিতাৱেই এটা পরি 





তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অনবহিত রে রো 

এক টা 2425 | আসলো এ . 

১১৮০০ STILL BILLS | লা পার হং পামৰ 
% যারা পরকালের || 2০2 এ ১৮১, 

শা্িৰজীবলকে খরিদ করেছো সুতরাং 8৯:141689 091] বিন পাত 


উপর থেকে না শাস্তি রাস কলা হবে. 9386040445 58 লি 

MEL ENE ২2৭ টি এতে যেমন অবাধাদের 
৮25৮৯ 9 জনা কাঠ শান্তির এ হয রয়েছে যে, 

5 আরাহ্‌ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে 





৫ | সবাহত নদ, তোমাদের অবাধ্যতার 
১. | উপর তোমাদেরকে কঠিন শান্তি পদান 


০৪২) এবং তারপর একের পর এক 





১০০৮০ বন্দে জন্য এখোপখবরও রয়েছে যে, 
2১৩৩1581250 তাদের সং কার্যাদির জন্য তারা 
৮58] সপ্ন লাভ করবেল। 


পুত্র (হযরত) ঈসাকে স্পষ্ট 
দান করেছি (১৪৪) এবং “পবিত্র 
ছারা (১৪৫) 





| 12 
ছা কি ১৪০) বনি হে) 48150230458 | ক্রহেল: ভেমনিয়াযনগণ এবংসালেহন 
| 
| 
| 


(তোফসীর ই-কবীর) 


টাকা-১৪২. এ কিতাব’ মানেতাওরীত, 
যা'তে আল্লাহ তা'আলার সমন্ত অঙ্গীকার 
ছিলো: তন্মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার ছিলো- পতি যুগের পয়গান্বরগণ (আলায়াইযুস সালাম)- এর আনুগতা করা, তাদের উপর 
না এবং তাদের প্রতি সান ও শা জ্ঞাপন করা। 
58৩. হযরত মুসা (আলাযাহিস সালাম)-এর যমানা থেকে হযরত সা (আদায় সালাম)-এর যযানা পন পথে নবীগণ (আচ্ণ্বহিষুল 
) তাপরীফ আনয়ন করতে থাকেন: তাদের সংখ্যা চার হাজার বলে বর্ণিত হয়েছে। এ মহা সম্মানিত নবীগণ (আলারহিযুস সালাম) হযরত সূপা 
সালাম)-এর শরীয়তের রক্ষক এবং তারই বিধি-নিষেধ বান্তবায়নকারী ছিলেন। যেহেতু, শেষ নবী সাপ্লাপ্রাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর 
কেউ পেতে পারে না সেহেড় শরীয়তে হম ব,হযরত মুহায়নদ মোস্তফা সাপ্লদ্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের রক্ষণাবেক্ষণ 
'-হসাৱকূপী ধিদমতের ভর 'ওলামা-ই-রক্ানী (আল্লাহ্‌ ওয়ালা হক্ানী আলিষগণ) এবং মূজাদেদীন-ই-মিল্লাত' (দীনেরসংস্কারকণণ). এর উপর 
করা হয়েছে। 
উন্স-১৪৪. এসব নিদর্শন বলতে হযরত ঈপা (আশায়হিস সালাম)-এর নু'জিয়াসযূহকেই বুখালে হয়েছে। যেমন- বৃতাকে জীবিত করা, অন্ধ এবংকুষ্ঠ 
[= আরোগ্য দাল করা, পাবী তৈরী করা এবং অদৃশা বু বা বাদি সংবাদ দেয়া ইত্যাদি। 
১০৫. হল কুদস বা পৰি আদা’ বলতে হযরত ভিএঈল (অ্লায়হিস্‌ সালাম)-কেই বুঝায় কারণ, তিনি হলেন কহানী বা আত্মিক তা; খিল 
উল খাঁর দ্বারা হৃদয়সমূহে জীবন সঞ্চারিত হয়। তিনি হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর সঙ্গে থাকণে আদিষ্ট ছিলেন। তাকে (হযরত ঈসা 








আলা়হিস্‌ সালাম) তেত্রিশ বছরের পবিত্র বয়সে আসমানের উপর উচিয়ে নেয়া হয়। এ সময় পর্যন্ত হযরত জিবরাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) হযরত ঈসা 
(আোলায়হিস সালাম)-এর সফরে ও ঘরে অবস্াদকালে- কষনো তার নিকট থেকে পৃথক হননি এ “কূল কুদুস' বা পবি্া্ার সহায়তা হযরত ঈসা 
(আোলারহিস্‌ সালাম)-এর এক মহান ফবীলত। বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় হুযূর সাস্তান্সাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
কোন কোন উদ্মতও ‘হুল কুদুস'-এর সাহায্য লাভ করেছেন । সহীহ্‌ বোখারী শরীফ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে- হযরত হাস্সান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনছু)- 
এর জন্য মির বিহানো হতো। তিনি না'ত শরীফ পাঠ করতেন। হুর সাল্মাযনা আলায়হি ওয়াসাপ্লাষ তার জন্য পো'আ করতেন- “আল্লামা আরি/ধৃহ 
বিরাহিল কু.দুস!” (অর্থাৎ হে আরাহ, তাকে "কহল কুদুস'-এর সাধ্যমে সাহায্য করো!) 

টীকা-১৪৬. এরপরও ওহে ইহুদীরা! তোমাদের অবাধ্যতার কোন প্রকার পরিবর্তন আসেনি। 

ডীকা-১৪৭. ইছুদীপণ নবীগণ (আলায়হিমৃস সালাম)-এর নির্দেশাবলী নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেয়ে ভাদেরকে অস্বীকার করতো আর সুযোগ পেলে 
তাদেরকে শহীদ কৰে ফেলতো। যেয়ন, তারা হযরত শা'ইয়া ও হযরত যাকারিয়া (আলায়হিমাস সালাম) সহ বহু সংখ্যক নবীকে শহীদ কৰেছিলো 
(এননকি,) নবীকুল সরদার হুযূর করীম পাগ্াল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ও শহীদ করতে উদ্যত ছিলো- কৰশো তার উপর যাদু করেছে, কখনো খাদ্যের 
সাথে বিষ মিশিয়েছে। বিভিন্ন ধরণের 
ষড়যন্ত্র তাকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে [ সুরা £ ২ বাকারা hb. 
করেছে। [তাকে সাহায্য করেছি (১৪৬)। তবে কি যখন 
ডীকা-১৪৮. ইহুদীগণ এটা উপহাস- | কোন রসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে 
ছলে বলেছিলো । তাদের উদ্দেশ ছিলো | আসেন, যা তোযাদের মল চায়না (মনঃপূত HABIT 
যে, ছয্র সাল্লা্াহ আলায়হিওয়াসাল্লাবের | হয়না), (তখনই তোমরা) অহংকার করো? | ৯৫০% £ ৫৫6০৮ 
হিদায়ত তাদের অন্তরগলো পর্যন্ত | অতঃপর সেসব (নবীগণ)-এর মধ্য থেকে ৮৫৫ 
'পৌছেনা। আন্লাহতা'আলা তাদের বদ | একদলকে তোমরা অস্বীকার করছো এবং 82006732 
খেল) করেন- “ভারা বে-ছীন, | একদলকে শহীদ করছো (১৪৭)? 96588৬55 
মিথ্যাবাদী ৷' অন্তরগলোকে আন্তাহ 


টু সুষ্টিতভাবের! (০১০০) [৮৮ | ০০৮০4৫০৮ 
উপর সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোর মধ্যে (৫০৫,১৮০ 
[লা+নত (অভিশাপ) করেছেন তাদের কুফরের | in zl 


সতযখরহণের যোগ্যতা রেবেছেন। তাদের ্ 

বা ভেরি Lok 2 
bata Ec hh Sas [কারণে । সুতরাং তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই 9458 
ঈমান আনে (৪৯)। 


সরদারছহ্রসাল্লান্রাহু তা'আলা তালায়াহি 

ওয়াসাল্লামের নবূয়তকে স্বীকার করার 

পর অস্বীকার করেছে। আল্লাহ তা*আালা |৮৯- এবং যখন তাদের নিকট আল্লাহ্‌ 98 ESS UX Es 
তাদের উপর লা'নত (অভিনম্পাত) |ত“আলার সেই কিতাব (কোরআন নভীদ) | 8 ৩5525 রি 
করেছেন। এর প্রতিক্রিয়া এ হলো যে, | এসেছে, হা তাদের সাথে রয়েছে এমন কিতাব |. 365৮2206৩22 
সত্য খরহণেরনি'মাত থেকে তারা বঞ্চিত (তাওরীত)-এর সত্যায়ন করে (১৫০) এবংএর | ০০ পা 12 729.3250 
হয়েছে? পূর্বে ভারা সেইনবীর ‘ওসীলা' ধরে কাফিরদের | 550655৯8505 
জীকা-১৪৮.এ বিশয়বুটা অলাত্এরশাদ [উপর বিজয় প্রার্থনা করতো ৭ 135 CAI EGE 











('বরং আল্লাহ্‌ পাক সেসব হদয়ের উপর 
তাদের কুফরের কারণেই মোহর ছেপে দিয়েছেন। কাজেই, তারা ঈমান আনবে না, কিনু অল্প সংখ্যক লোক' ।) 

ডীকা-১৫০, সৰীকুল সরদার হুর সো আলায়হি ওয়াসাযাম)-এর নুত এব ংহঘুরের গুণাবলীর বর্ণনার কেবীর ও খাথিল) 

টাকা-১৫১. শানে নুযূলঃ নবীকুল সরদার হুর সাল্লাপ্রা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নব্য়ত কাশ এবং কোরআন করীম নাযিল হবার পূর্বে ইহদীগণ স্বীয় 
প্রয়োজন মিটানোব জন্য হুযূর সা্াল্লাহ আলায়হি ওয়'সান্যায়ের পবিত্র নামের ওসীলা ধরে প্রার্থনাকরতো এবং কাষিয়াব হতো । আর তারা এভাবে দো'আ 
করতো_ 5৪1 345: ০৯৯১৭ ০৯৫৩১) [4-01 অর্থাৎ “হে আমাদের প্রতি পালক, আমাদের নবী-ই-উস্ী (আস্লী 
নবী) এর ওসীলায় বিজয় ও সাহায্য দান করো ৷" 

মাস্যালাঃ এতে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্র মাকবূল বান্দাদের ওসীলায় দো'আ-পরা্থনা কবুল হয়। একথাও বুঝা গেলো খে, হয্র সাল্লান্রাহ্‌ আলায়হি 


ওয়াসাল্লামের তাশরীফ আনয়নের পূর্বেও পৃথিবীতে তার আবির্ভাবের প্রি ছিলো । তখনও হর (সালাহ আলায়হি ওয়াসালায)-এর ওসীলায় সৃষ্টির 
অয়োজন যিটতো। 





িপ-১৫২. এ অস্বীকার পৌড়ামী, বিদ্বেষ এবং নেতৃতৃ-লোভের কারণেই ছিলো । 
ছিক-১৫৩. অর্থাৎ মানুষকে তার আত্মার মুক্তির জনা তাই করা উচিত যা দ্বারা তার মুক্তির আশ! করা যায় । ইহদীগণ এ মন্দ ব্যবসা করেছে যে, আল্লাহর 


লি এবং তার কিভাবকে অস্বীকার করেছে। 


নদ -১৫. ইহদীদের কামনা ছিলো যে, “বে ন্য়ত'-এর পদবী বনী ইস্রাদন সম্প্রদায়ের কারো ভাগ্যে জুট! যখন দেখলো মে, তারা তো থেকে) 
ক হয়েছে, ইসমাঈল আলাস সালামের বংশধরকেই (তা) দান করা হয়েছে, তখন হিংসার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করে বসেছে। 


জলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, হিংসা-বিদ্েধ হারাম এবং বঞ্চিত হবারই কারণ। 


[লহ বাকারা তন 


পারা £১ 


ভীকা-১৫৫. অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের 





(১৫২) । অতএব, আল্লাহ্‌র লাল 
) অন্থীকারকারীদের উপর । 

. কতোই নিকৃষ্ট বিনিময়ে তারা আপন 

গুলোকে খরিদ করেছে: (তা"হলো) 

নাখিলকৃতকিতাবকে (তারা) অস্বীকার 

(১৫৩) এ সঈৰ্ধায় যে, আল্লাহ্‌ আপন 

স্বীয় যে বান্দার উপর ইচ্ছা করেন 

" নাযিল করেন (১৫৪) । সুতরাং (তারা) 

উপর ক্রোধের উপযোগী হয়েছে 

)। আর কাফিরদের জন্য লাুনার শাস্তি 
০৫৬)। 


- এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্‌র 


আমরাতার উপরসঈমানরাখি (১৫৯): 








তা১9১ 
এনে 
155৩0 

টানে 
পিতার 


Ist eds 
6272 ডে 
89555 
রি রে 5৪ 2 ৬ রি 
Ee: না 
St +585 
৫4232 
5৬28৩ 














৯৯১. অর্থাৎ হযরত মুসা আলায়ছিস সালাম “তুর' পাহাড়ে তাশরী নিয়ে যাবার পর 
এতেও তাদেরকে মিপ্যাক তিপন করা হচ্ছে যে, তাদের মূসা (আায়হিস্‌ সালাম)-এর শরীয়তকে মান্য করার দাবী মিথ্যা "যদি তোমরা 
কর ভবে হযরত মূসা (আলাযছিস্‌ সালাম). এর 'আসা' (লাঠি), 'ইয়াদে বায়দা' (সুতরহন্ত মুবারক) % ইত্যাদি পট প্রমাণাদি প্রত্যক্ষ করার পর 


পূজা করতে না।" 


গযবের উপযোগী হয়েছে। 


চীকা-১৫৬, এতে বুঝা গেলো ঘে, 
লাঞ্থোও অবমাননাকর আযাব কাফিরদের 
নানি মু মিনদেরকে তাদেরওুনাহ্র 
কারণে শান্তি দেয়া হলেও তা লাুনা ও 
অবমাননা সহকাৰে হবে না। আল্লাহ্‌ 





এর জন্য এবং ু'ফিনদের জনয 


চীকা-১৫৭. এর খাবা কোরআন পাক 
এবং এসব কিতাব ও সহীফাগুলোকে 
বুঝায়, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা লাঘিল 
করেছেন। অর্থাৎ এ সবের উপর ঈমান 
আনো। 


টীকা-১৫৮. এর ছারা তাদের উদ্দেশ্য- 
তাগুরীত। 


ভীকা-১৫৯. অর্থাৎ তাওরীতের উপর 
ঈমান আনার দাবী ভিত্তিহীন; যেহেতু 
কোরআন পাক- যা ভ্বাওবীতের 
সত্যায়নকারা, এর অস্বীকার করা 
ভাওরীতেরই অ্থীকারে গণ্য হলো। 


ভীকা-১৬০. এতেও তাদেরকে মিথ্যুক 
প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে, যদি তারা 
তাওয়ীতের উপর কৃত ঈমান রাখতো, 
তবে নবীগণ জোলাগ্হষুস সালাম)-কে 
কখনো শহীদ করতেচ না 





অত সা লাযহিস্‌ সালাম) ভর লৰ্যতের প্রমাণ তথা সির প তার হস্তকে যখন ঘর কালে রাখতেন, কিছুক্ষণ পর বের করলে তা পূর্ণচত্তের 


জা উজ্জ্বল হায়ে ঝলযল করতো এবং চকিত হতো । এ জানা তার হস্ত মৃকারককে 'ইয়াদে বায়দা' ( 


কলা হতো । 


১৮ আছ) বা তিজহঙা 


ভীকা-১৬৩, তাওঠীতের আহকাম মোতাবেক আমল করার 
ীকা-১৬৪. এতেও তাদের সামনের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে। 
ীকা-১৬৫. ইহুদীদের ভাত দাৰীগুলোর মধ্যে একটা দাবী ছিলো-_'জান্লাত শুধু তাদেরই জন্য” ৷ এরখগুন এভাবে করা হচ্ছে, যদি তোমাদের ধারণায়, 
ান্নাত তোমাদের জন্যই নিদিষ্ট হয় এবং পরকালের দিক থেকে তোমরা নিশ্চিন্ত হও- আমলের কোন প্রয়োজন নাহয়, তবে বেহেশৃতী নি্মাতগলোর 
মুকাবিলায় পার্থিব মুসীবতগ লোর ব্রণ কেন বরদাশত করছো মৃত্যু কামনা করো! তা তো তোমাদের দাবীর ভিত্তিতে, া্তিরই কারণ । যদি তোমরা মৃত্যুর 
কামনা না কৰো, তবে তা তোমাদের নিথুক বার প্রমাণ হবে । হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- যদি তারা মৃত্যু কামনা করতো, তবে সবাই নিপাত যেতো 
এবং পৃথিবীর বুকে কোন ইহুদী অবশিষ্ট থাকতো না 

ভীকা-১৬৬. এটা দৃশ্যের সংবাল এবংসু'জিযা। কারণ, ইহদীগণ অতিবাত্রায় পৌড়ামী ও কঠোর বিরোধিতা কলা সত্বেও মৃত্যু কামনার ন্দউদচারণ করতে 
পারেনি। 

ভীকা-১৬%, যেমন- শেষ যমনার নবী 
সোগ্াাহতা'আলাআলামহি ওয়াসাল্লাম) | সা ৪ ২ ান্থা 

ও কোরআন মজীদের লাখে কুফর এবং | ৩. এবং স্রপকরো) যখন আমি তোমাদের ০৮ 
ওতে বিকৃতি সংন ইতাদি। [অনীক নিয়েছি (১৩০) এ 55405 
মাস্মশাঃ মৃত্যুধীতি এবংপ্রতিপালকের | পাহাড়'কে তোমাদের মাথার উপর উত্তোলন টেরি; or ১ 
সাস্কাতের প্রবল আহ আল্লাহর মাকবূল [করেছিলাম । ‘খ্রহণ করো-যা আমি তোমাদেরকে 44902618258 
বান্দাদেরই তরীকা । হযরত ওমর [দিচ্ছি দৃযভাবে এবং শুনো!” (তারা) বলালো, ৩82 187 
(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনছ) প্রতি | ‘আমরা শ্রবণ করেছি ও অমান্য করেছি।" আর Fe OA 
নামাযের পর প্রার্থনা করতেন- [তাদের হৃদয়গুলোতে গো-বাছুর সিঞ্চিত 2350, FE 2 


৩ পারা $১ 





2750 
৩৩১১৪৪৪০৫27 


৫৬৫০ এ 8৮ 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাকে তোমার 
রাস্তায় শাহাদাত এবং তোমার রসূলের (তোমরা) ঈমান রাখো (১৬৪)! 


হবে ওফাত নসীব করো!” ৪. (হে হাবীব) আপনি বলে দিন, “যদি ঠা ৩62৭ 
সাধারণভাবে, সমস্ত সম্মানিত সাহাবী [পরকালীন নিবাস আন্রাহ্র নিকট শুধু তোমাদের তি JS 
এবং বিশেষভাবে, বদর ও উহদ যুদ্ধের |জন্যই নির্দিষ্ট হয়, না অন্য কারো জন্য, তবে ELIE ANSE 


শহীদগণজআর 'বায়'আত-ই-রিদওয়ান'- | তো ভালো, মৃত্যু কামনা করো, যদি সত্যবাদী ০ te ৰ 
এ অংশহণকযী সাহাবীগণ রাহ [হও 5৬9). RESINS 


রাস্তা মতযবরণ করাকে ভালবাসতেন। 1৯৯৫. এবং অবশ্যই কখনো তারা এর কামলা ৩৩৫৩৫ 
হযরত সা'আন ইবনে আবী ওয়াকাস [করবে না (১৬৬) সেই অপকর্মগুলোর কারণে, দি 
(দয়া্াহতা আলাআনহ) কাফিরদের | যেগুলো ভারা পর্বে করেছে (১৬৭) এবং আল্লাহ্‌ 00 1588 
সেনাপতিকত্ত ইবনে ফরণ্যাদের নিকট ই১০৮১০৬ PGA 

যে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন তাতে 
লিখেছিলেন, 











লন মৃত্যুকে এতই ভালবাসেন, যেমন অনাপবীররা মদকে ভালবাসে।” 

এতে সু ইঙ্গিত ছিলো যে, মদের কপূর মাতলানর পতি ভালবাসাকে দুনিয়ার প্রতি লালায়িত লোকেরাই পছন্দ করে থাকে; আর আল্লাহর ধেখিকগণ 
'মহবুক-ই-হাতীতী বা প্ৰকৃত বন্ধুর আল্লাহ) সাথে মিলনের উপায় মনে করে মৃতকে ভালবাসে । মোটকথা, ঈমানদারগণ পরকালের প্রতি আহ পোষণ 
করেন এবং যদি (তার) দীর্ঘ জীবনের কামনাও করেন, তবে তাও এ জনা যে, সৎকর্ম করার জনা এতে আরো কিছুকাল সময় পাবেন, যাতে পরকালের 
জনয সৌভাগোন ভাণ্ডার আত বৃদ্ধি করতে আর পারেন যি বিগত জীবনে কোন ওলাহ্র কাজ সমন হয়ে থাকে, তবে তা থেকেও তাওবা ও ক্ষমা র্থনা 
করে নেবেন। 

মাস্আলাঃ বিশুদ্ধ হাদীস ্র্থতলোতে বর্ণিত আছে যে, পার্থিব কোন দুঃখে দুঃখিত হয়ে মৃত্যু কামনা করা উচিৎ নয় এবং প্রকৃতপক্ষে, পার্থিব বিপদাপদে 
অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্য কামনা বরা ধৈরঘ, আল্লাহর প্রতি) সনু, (আল্যাহ্র নিকট) আত্মসমপণ এবং (আল্লাহর উপর) ভরসা করার পরিপন্থী এবং (শরীয়তের 
দৃষ্টিতে) না জায়েয 


উক্স-১০৮. মুশরিক বা অংশীবাদীদের একটা দল অগ্নিপৃজারী । তারা পরস্পরকে, সম্মান প্রদর্শন ও সালাম প্রদানের স্থানে বলে এ 


“হব বেঁচে থাকো ।” এর অর্থ হচ্ছে- অনি পূজারী মুশরিক হাজার বছর বাচার কামনা রাখে । ইহদীগণ তাদেরকেও ডিঙ্গিয়ে গেছে। জীধনের 


উর জানের অন্তরে সর্বাধিক । 






লারা ১ 





















৯ এবং নিঃসন্দেহে, আমি তোমাদের প্রতি 
নামিল করেছি (১৭২); এবং 


এবং তবে কি যখনই কেউ কোন 
করে (তথ্বনই) তাদের মধ্য থেকে 
সেটাকে ছুঁড়ে সারে? বরং তাদের 
ইমান নেই (১৭৩) । 

১. এবং যখন তাদের নিকট তাশরীফ 
আল্লাহ্‌র নিকট থেকে একজন রসূল 
7. তাদের কিভাবগলোর সমর্থকরূপে ; 
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আলাহিল - ১ 


ফন বিশ্বকুল সরদার হুযুর সোলার তা-আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইহুরী সন্পরদায়কে আল্লাহ্‌ ভাআলার সেই অঙ্াকার স্মরণ করিয়ে 
কবা আরা হুযূর (সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আলার প্রসঙ্গে করেছিলো, তখন ইবনে সাফ অঙ্গীকারের কথাই 


রা বিশু সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সা়ান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


৯৯. শানে নুযুপঃ ইহুদী সমপদায়েৰ আলিম আবদুললাহ ইবনে সৃরিয়৷ বিস্থকুল সরদার হুযূর সাল্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, 
নিকট আস্বান থেকে কোন্‌ ফিরিশতা আসেন?” এরশাদ করমালেন, “জিতরাঈল।” ইবনে সৃরিয়া বললো, “সে আমাদের শত, কঠিন শাত্তি ও 


ভূমিধস অবতারণ করে কয়েকবার 
আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। মি 
আপনার প্রতি সীল আসতো, তবে 
আমরাআপনার উপর ঈমান আনতাম ৷” 


“| জীকা-১৭০, কাজেই, ইহুদীদের শকতা 
হয়রত জিব্রাইল (আললায়হিস্‌ সালাম)- 
এর প্রতি নিরর্থক; এবং তাদের যদি 
জি্রাঈল (আলায়হি সালাম)-কে 
'অলবালতোএবংসা গতি কৃতজ্ঞহতে। 
কারণ, তিনি এমন কিতাব এনেছেন, যা 
দ্বারা তাদের কিতাবের সত্যা়ন হয় 

(মুসলমানদের জনা সুসংবাদ) এরশাদ 
করার মধ্যে ইহুদী সম্পদায়ের দাবার 
খণ্ডন করা হয়েছে যে, 'এখন তো জিবরাঈল 
(আোশাযহিস সালাম) সঠিক পথের দিশা 
ও সুসংবাদ নিয়ে আসছেন। তারপরও 
কি তোমরা শক্রতা থেকে বিরত হবেন” 
ীকা-১৭১, এ থেকে বুঝা গেলো যে, 
নবীগণ ও ফিরিশ্তাগণ (আলাম 
সালাম)-এর সাথে শক্তুতা পোষণ করা 
কুফর এবং বালাই গযবের কারণ। 
আর আল্লাহর লিয় বান্দাদের সাথেশফতা 
আল্লাহ্রই সাথে শক্ততা পোষণ করার 
শাহিল। 


ভীকা-১৭২, শানে নুহ এ আয়াত 
শী ইবনে সূরিয়া ইছুলী জবাবে নামিল 
হয়েছে, যে বিশ্বকুল সরদারভুযুর সাল্রাল্রাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 
বলেছিলো, “হে মুহা'খলঃআপনিআমাদের 
নিকট এমন কোন জিনিষ আনেন নি, 
যাকে আমরা চিনি এবং আপনার উপর 
কোন সুস্পষ্ট নিদ্শনও লাগিল হয়নি, 
যাকে আমৰা অনুসরণ করতে পারি।” 


চৌকা-১৭৩, শালে নুযুলঃ এ আয়াত 
শরীফ ঘালিক ইব্লে সায়ফ ইহুলীর জবাবে 


ীকা-১৭৫. বকুল সরদার পাল্লারাহ্‌ ভা'আলা আলায়হি ওয়াসাললাম) তাওরীত ও বাব্র ইত্যাদি কিডাবের সত্যায়ন করতেন এবং সেসব কিভাবেও 
হুযুর করীম সোলাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ামারাম)-এর তাশবীফ আনয়নের সুসংবাদ, ভার গুণাৰলী এবং বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা ছিলো । এ কারণে, 
হুযুর সলাত তা'আলা আলায়হি ওয়াসার) -এর শুভাগমন এবং ভার বরকতময় উপস্থিতিই সেসব কিতাবের ্রতযা়ন করে। কাজেই, অবস্থার দাবী 
এ ছিলো যে, হুর (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াদাল্লাম)-এর ুভাগমনের উপর ভিতি করে আহুলেকিভাবের ঈথান তাদের কিভাবগুলোর উপরভারো 
অধিক মজবুত হোক। কিন্তু এরই বিপরীত, তারা নিজেদের কিতাবের সাথেও কুফর করেছে। মুযাসসির সুদদীর অভিমত হচ্ছে- যবন হর (সাল্লাল্াহ 
আলা আলায়হি ওয়াসানাম)-এর আবির্ভাব হয়েছিলো, তখন ইহদীগণ তাওরীতের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ভাওরীত এবং কোরআনকে 
পরপর সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছিলো বিধায় তারা তাওরীতকেও ছেড়ে দিয়েছিলো । 

ভীকা-১৭৬, অৰ্থাৎ উ কিতাবের প্রতি ্ষেপও করেনি । হযরত সৃকষিয়ান ইবনে উনার অভিমত হচ্ছে- ইহদীগণ তাওরীতাকস্লাবান রেশবী ণিলাফে 
হরণ পয দ্বারা খচিত এ সভিত করে রেখে দিয়েছিলো: কিন্তু এর বিধি-নিষেধকে অমান্য করেছিলো। 

টীকা-১৭৭. এ সব আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইহুদীদের চারটা দল ছিলো- ১ম দলঃ তাওরীতের উপর ঈমান এনেছিলো এবং ভারা এর বিধি-বিধানও 
জেনে দিয়েছিলো তাগা হলো- ঈমানদার কিতাবী সায় তাদের সংখ্যা নগন্য। আর আনা পাকের এরশাদ. ৮৮৬ ৮৮ (তাদের 
অধিকাংশ)-এর মধ্যে তাদের ইঙ্গিত পাওয়া খায়। 








২ দলঃ প্রকাশ্যে তাওবাতের অঙ্গীকার [সুরা 7 5 বাকারা পারা 

ভঙ্গকরোছালা, গনিত সীমা লংঘন ১ 
(১৭৫), তখন কিতাৰীদের একটা দলআল্লাহর | হুট? ৩৩ 

০4৪: শৌড়ামী অবলষন [বি পৃষ্ঠ-পেছনে নিক্ষেপ করেছে | 2 INET GS! 


(১৭৬), যেন তারা কোন জ্ঞানই রাখেনা(৭৭)।16/153 কি 


রঃ রর ০৯২২০ অনুসারী 85118. পন 
(তোদের একদল লেকে হল আই জর | FO নে 


যেরেছে)-এর মধোই তাদের বর্ণনা | রাজস্কালে (১৭৮); এবং সুলায়ঘান কুফর DASE ITAL ol: 
রয়েছে। [করেনি (৭৯) । হা, কাফির হয়েছিলো শয়তান রি নিটেন A সা 
আপি বকা | (১৮০), তৈল) কে হাদু শিক্ষা দে এবং || SAAC IGS 











ঘোষণা ডো করেনি; কিন্তু নিজেদের ) রি 350৮ 
মূর্খতার কারণে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ কারেই (৫১৮ উপ 
লাল এদের কথা = ১০৪ 55৭৫0 
লি 
ESTEE 2৮১০৮ চিন Sse 35 
বের তাদের অনেকেই ঈমানদার নয়)- p টি tL < রি 
এর মধো উল্লেখিত হয়। ESSE 
ড় 


ওর দলঃ পরকাশ্যভাবেহো এ অঙ্গীকার 
মানা করতো? কিনতু অন্তরে অন্তরে বিভোর দ্বারা এর বিরোধিতা করতে লাগলো । আর বালোয়াটভাৰে মূর্ণ সেজে বসতো। 
১৪41১9 ৮৮৮5 (যেন তারা কোন জ্ঞান রাখেনা) দ্বারা এদের সম্পর্কে জানা যায়। 


ঢীকা-১৭৮. শানে নৃযূলঃ হযরত সূলাগমমান (আল়হিস সালাঘ)-এর যমানায় বনী-হমাসল যাদু শিক্ষায় মু হয়েছিলে'। তখন তিনি তাদেরকে তাতে বাধা 
দিলেন এবং (যাদু) বইগুলো তাদের নিকট থেকে বাজেয়াপ্ত করে তার সিংহাসনের নীচে পুঁতে ফেললেন। হযরত সুলায়মান (আলাযুহিস সালাম)- 
এর ওফাতের পর শয়তানগণ সেসব বই-পৃস্তক বের করে জনগণকে বললো. “বুলাবনান (অলা্রহিন্‌ সালাম) এ গুলোর জোরেই বাদশাহী করতেন।” 
বনী ইন্রাঈলের সৎ ব্যক্তিগণ ও ওলামা কেরাম এ কথা অঙ্গীকার কলুলেন। কিন্তু তাদের অশিক্ষিত লোকেরা যাদু বিদ্যা হযরত গান আায়াহিস 
সালাযেরই জান বলে বিস্বাস করে তা শিক্ষা করার দিকে অত্যধিক ঝুঁকে পড়লো । নবীগণ (ঝালায়হিমৃস সালাম)-এর কিতাবাদি ছেড়ে দিলো আর হযরত 
সুলা়হান (আলায়ছিস্‌ সালাম)-এর সমালোচনা করতে আরড করলো। তারা নবীকুল সরদার হুর করীম সান্াল্াহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
যান পরত এ অবস্থার ছিলো ।আলাহ্‌ তালা হযরত সুলায়মান (আলায়হিম্‌ সালাম)-কে নির্দোষ দোষণা করে হুর সান্াললাৎ আলায়হি ওয়াসান্ায়ের 
উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন । 

চীকা-১৭৯. কেননা, তিনি হলেন একজন নবী । নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম) কুফর’ থেকে সম্পূর্ণ সন্দেহাতীতভাবে মা সূম' (বে-গুনাহ) হন। তাদের 
অতি "নুর" অপবাদ দেয়া জঘন্য আস্ত ও ভুল কেননা, যাদু কুফরলমূহ থেকে মুক্ত হওয়াই বিরল। 


চীকা-১৮০. যারা হযরত সুলায়মান আলায়হি সালাম) এব উপর যাদুগরীর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলো; 
টীকা-১৮১, অর্থাৎ বাদু লিক্ষা করে তদনুযায়ী আমল করে, তাতে এক স্ত্াবে বিশ্বাস করে এবং সেটাকে 'মুবাহ' বা বৈধ জ্ঞান করে কাফির হয়োনা। এ 


যাদু অনুগত ও অবাধ্যদের মধো পার্থক্য ও পরীক্ষার জন অবতীর্ণ হয়েছিলো। যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করে তদনুষারী আমল করবে সে কাফির হয়ে যাবে- 
এ শর্তে যে, যদি এ যাদুত মধ্যে ঈমানেয় পরিপস্থী বাক্্য এবং কার্যানি থাকে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকে, শিখেনা, কিবা শিক্ষা করে, কিন্তু 


লট দল করে লা এবং এর মধ্যেকার কুফরগুলোডে বিশ্বাস করোনা, সে মু'মিন খাবে এটা ইমাম আবুল মানসূর মাতরীদী & রোহ্াতলাহি 
ালায়হি }-এর অডিমত। 


লা হে যাদু কৃফর, সে ধরণের যাদুকার্য সম্পাদনকাী যদি পুরুষ হয়, তবে তাকে কতব করা যাবে। 


বে যাদু কুফর নয়, কিনু তা ছারা কারে প্রাণ বিনষ্ট করা যায়, তবে এ ধরণের বাদুগর রাহাজানিকণরী বা ডাকাতদের অন্তর্ভূক্ত চাই সে পুরুষ 
কিক ব্রীলোক। 


যাদুকরের তাওবা কবুল হয় । (মাদারিক) 
৮২. ঘাস্আলাঃ এ থেকে বুবা যায যে. কৃত প্রভাৱ বিস্তারকারী (২০৭! 0৭/5০! হলেন- আল্লাহ তা'আলা । আর ডপকরণাদির ্রভাবওআল্লাহর 









জীকা-১৮৪. হযরত সৈয়্যদে কা-ইনাত 
হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এবং কৌরআন পাকের উপর, 
ীকা-১৮৫, শানে নুঝুলঃ় যখন হুর 
আকরাম সাল্লাল্লাহু তা+আলা আলায়হি 


৪১ পারা $১ 


নিকট থেকে তাইশিখতো,যাৰিয়োখ- | 63 


সৃষ্টি করতো পুরুষ এবং তার স্ত্রীর 4০:5৩ 
॥ এবংতা দ্বারা কারো ক্ষতি সাধন করতে (৫ 2535 ONS 


কা না, কিন্তু আল্লাহরই নির্দেশে (১৮২) । ৩$৭১০৩9৫ 2 
তাই শিক্ষা করে, ক্ষতি দরগা 

নিন উপকার কৰে এবং লিন | 92S cl 
কলর জানা আছে যে, ঘে বাকি এ |. 23451652444 
কই নিক. S555 333040 
হেঃ মদি কোন রকমে তাদের জান হতো |. 16218792575 

৫ 9৫৫ 
৩. এবংষদি তারা ঈমান আনতো (১৮৪) EEE 


চাছিত অত্যধিক উত্তম যদি ৬৫ LEN 
তিনের হোলি SSIES 













ভালভাবে হম করার সৃযোগ দান 
করনা! ইহুদীদের ভাষায় এ (রা-ইনা) 
কলেমাটা ৰে-আদৰীর অর্থ প্রকাশ 
করতো । তারা সেশন্দটা একুউদদেশ্েই 
বলতে শুরু করলো। 

হযরত সা'আদইবনেমু আয রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহ) ইহুদীদের পরিভাষা 
সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি একদিন 
তাদেরমুখে একলেফাটা রো-ইনা)সুনে 
বললেন, “ওহে খোদার শক্তরা! তোদের 
উপর খোদার লা'নত (অভিস-পাঙ) 
হোক! আমি যদি এবন খেকে কারো মুখে 
একলেমাটা শুনি তবে তার গর্দান উড়িয়ে 
ইদীরা বললো. “আমাদের উপর তো আপনি রাগারিত হচ্ছেন; ুসণবানরাও তো এটাই বলে থাকে" একথা গুনে তিনি দুঃখিত হয়ে হযুর পাক 
নালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলেন ভুখনই এ আয়াত শরীফ নাধিল হয়, বার মধোই ১ রো-ইনা) 
করা হয়েছে এবং এরই সমার্থক শব্দ ১-৯ | (উন্যুরনা) বলার নির্দেশ দেরা হয়েছে। 

= থেকে বুঝা পেলো যে, নবীগণ আলি মস সালামের পতি ইচ্ছাত ও স্থান দর্শন করা এবং দের খেদমতে শির্ক কলেষা ব্যবহার 
আর যে শব্দে বে-আপবীর লেশমাত্রও থাকে সে ধরণের শব্দ মুখে উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ 
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2: লা” লট মাহা এ ত পম ৰ ন দম কাত অমৰ মাক ন 
জনুসাকীগণ । আর ‘আশ৷-'ইয়াহ' হলেন হযরত আবুল হাসান আশ'আারীর অনুসারীগণ। 

এভাবে বলা যায়- হযরত আবুল মান্সূক মাতৃবীদী ৱোহহবাতৃপ্ৰাহ আলায়হি) আহলে রাত ওয়াজযা' আত -এৱ দৃ ‘জন তাত্বিক ইমামের একজন । 
লজ বিচার-বিশ্রেষণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের লোকেরা তাঁকেই অনুসরণ করেন। অপরজন হলেন- হযরত আবুল হাসান জাশ-আারী 
রই আাযহি)। ভার স্বুসারীদেরকে 'আশা-'ইরাহ' বলা হয়। ইমাম শাফেঈ ও তার অনুসাযীগণ এবং অন্যানারাও আকীদার কষেবোকে 
আকুল করে খাকেন। 


জীকা-১৮৬: এবং সর্ব শরীর কর্ণ হয়ে গুলো; যাতে এ ধরণের আর্থ করার প্রয়োজন না হয়- "হুযুর, একটু কৃপাদৃষ্টি দিন।' কেননা, এটাই দরবারের 
আদৰ। 

যাস্আালাঃ লবীগণের দরবারে মানুষের উপর চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব বলায় রাখা কর্তব্য ৷ 

জীকা-১৮৭. মাস্জ্ালাঃ লিল কাফিরীন' (কাফিরদের জন্য) আয়াতহশের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবীগণ (আলাযহিযুদ সালাম)-এর শানে বে-আদবী 
করা কৃষ ৷ 

চীকা-১৮৮. শানে দুযুলঃ ইহুদীদের একটি দল মুসলমানের সাথে বত ও হিতকানিতা কাশ করে আসছিলো । তাদেরকে মিথ্যুক তিপ্ করার উদ্দেশ্যে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ তানের হিতাকালদী হবার দাবীতে সিগ্যুক। (ছুমাল) 

ঢাকা-১৮৯. অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের কাফিরগণ ও মুশরিকদল উভয়ই মুসলমানদের সাথে শক্রতা পোহণ করতো । আর এ বিষে লতো যে, তাদের 
্্সলযানগণ) নবী হযরত মুহা সাল্লা্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবুয়ত ও ওহী প্রদান করা হয়েছে আর মুসলমানদেরও এ বৃহত্তম নি'মাত 
অর্জিত হয়েছে। (খাহিন ইত্যাদি) 

চাকা-১৯০. শানে নৃযূলঃ ক্বেরআন করীম পূর্ববর্তী শরীয়তলোর বিধিবিধান ও কিতাবগুলোকে রহিত করে দিয়েছে। এটা কাফিরদের নিকট অস্বাভাবিক 
বলে মনে হলো। তারা এটা নিয়ে সমালোচনা করলো । এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে. রহিত আয়াতও আল্লাহর পক্ষ 
থেকে এবং রহিতকারী (নাসিখ)ও ৷ উভয়ই স্বয়ং হিকমত । 

কখনো রহিতকারী (আয়াত) রহিতবৃত (আয়াত) অপেক্ষা সহজ ও অধিক কলা'কর হয় । আন্যাহর কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনকান্ীর মনে এবিষয়ে সংশয়ের 
কোন অবকাশ নেই ৷ সৃষ্টি জগতের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা মায় যে, আল্লাহ তা" আলা দিন বারা রাতকে খরীত্বকাল ঘারা শীত (ও সন্ত) কালকে, 
যৌবন সারা শৈশবকে, অসুস্থতা ঘারা 

ুস্থতাকে, (শীত ও) বসন্তকাল ছারা | সুরা * ২ বাকারা ke 2 
হেমন্তকালকে রহিত করেন। এসব 





(থেকেই মনযোগ সহকারে শুনো (১৮৬) । আর | 


কুদরতের দলীল। সুতরাং এক আয়াত 
কিংবা একটা নির্দেশ রহিত হওয়ায় 
আশ্চর্মের কি আছে? 

রহিতকরণের মাধ্যমে ব্ুতঃ পূর্ব্তা 
(রেছিতকৃত) হুকুমের মেয়াদ বা 


Hy 0022 
১6005 


| ১20৫7 
রহিতকরণ এবং পরিবর্তন হচ্ছে ভারই | কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শান্তি অবধারিত SINE GY 
| 


সময়সীমার বর্ণনা বরা হয়। অর্থাৎ উ্ত EAE TAS 
হুকুমটা এ মেয়াদের জনাই ছিলো এবং ye &) |, £% ৫ 
যথাযথ হিকমত ছিলো। কাফিরদের / ৪০০৮৬ 0০ 
অজ্ঞতা যে, তারা রহিতকরণের উপর 1654677155৫ 
আপত্তি করে থাকে । 1 
অনল কি ছে ও খান) [এর তেরে উত্তম কিংবা এর মতো (কোন HESS টনি 
পতিতাদের ধর বিখাসেরগৃিকোণ | সবাত) নিয়ে আসবো । তোমার কি খবর নেই 2 
৮১১8 ভি 


অবশ্যই হযরত আদম (আলায়হিস 
সালাম)-এর শরীয়তের বিধি-বিধানরহিত 
হয়ে যাওয়ার কথা মেনে নিতে হয়। তদুপরি, একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তাদের পূর্বে রতি শনিবার পার্থিব কাজ কারবার হারাম বা নিষিদ্ধ ছিলোনা, 
(পরে) তাদের উপরই হারাম করা হয়েছে একথাও তাদেরকে স্বীকার করতে হবে ঘে, তাওীতে হযরত দূহ (মালায় সালাম)-এর উন্মতের জন্য সমস্ত 
চুদ প্রানী হালাল বলে ঘোষণা কৰা হয় হযরত মুসা (আলায়ছিস্‌ সালাম)-এর উপরও অনেক রাণী হারাম করে দেয়া হয়। এসব সত্বেও ্হিতকরণের 
ফৌক্তিকভাকে অঙ্গীকার করা কিভাবে সম্ভব হতে পারো? 

তালা যেভাবে এক আয়াত অন্য আয়াত বরা রহিত হে যায, তেমনি 'হাদীস-ই-মৃতাওয়াতির' * বাবাও (আয়াত) রহিত হরে থাকে। 
স্আলাঃ কখনো শুধু তেলাওয়াত! রহিত হয়, কখনো শুধু হুকুম । কখনো তেলাওয়াত এবং হকুম উই রহিত হয়ে থাকে । 

ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) হযরত আবু উমাম। (রাদিয়াপ্লাহ্‌ তাআলা জানহ) থেকে বর্ণনা করেছেন- একজন আনসারী সাহাবী 
শেষ রাতে তাহাজ্ছুদের নামায আদায় করতে উঠলেন এবংসুরা ফাতিহার পর একটি সূরা, যা তিনি প্রত্যহ তেলাওয়াত করতেন, পাঠ কত চেষ্টা করলেন। 








% শে হালের শরথম খেকে শেহ পর্বত সমভাবে এমন বিরাট সবাক বর্ণনাকারী থাকেন, স্বাদের মিখ্ার উপর একমত হওয়া বিস্মাসযোগ্য দয় বা অসম্ভব 
বলে বিবেচিত হয়- তা সুহাদ্দেলীন কেরামের পরিভাবায় “হাদী-ই-সুতাত়াতি”। 


কিন্তু তা মোটেই স্মরণে আসলো না এবং 'বিস্বিক্াহ্‌' ছাড়াআর কোন কিছুই পড়তে পারলেন না । ভোরে এ ঘটনা অন্যান্য সাহাবীর নিকট বর্ণনা করলেন। 
ভরা বললেন, “আমাদেরও একই অবস্থা ।” সবাই হুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে গিয়ে ঘটনা আরম করলেন হুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, “গত রাতে সেই সূরাটা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তেলাওয়াত এবং হুকুম উভয়ই রহিত হয়েছে। এমনকি যেসব কাগজে উক্ত 
সৃরাটা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো, সেগুলোর উপরও এর চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকেনি” 


চীকা-১৯১. শালে শুঘূলঃ ইহদীগণ বলেছিলো, “হে মুহামদ (সালাহ আলায়হি ওলা) আপনি জামালের নিকট এমনি একটা কিতাব আনয়ন 
করুন যা আস্মান থেকে একবারেই অবতীর্ণ হয়।" তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাষিল হয়েছে। 


'ীকা-১৯২. অর্থাৎ যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করার বেলায় অযৌক্তিক বাদানুবাগ করে এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ তলব করে। 


আপ্ালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, থে সৰ প্রন ফ্যাসাদের আমেজ থাকে সেসব বুদ সামনে উন করা জায়েয য় এবং সবচেয়ে বড় 
জযাাদের কারণ হচ্ছে তাই, যা থেকে অবাধ্যতার বহিঃ্রকাশ ঘটে॥ 


ীব-১৯৩. শানে নূযূলঃ উহুদ যুদ্ধের পর ইহুদী মায় হযরত হযায়ফাহ ইবনে ইয়ামান এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
সূরা ঃ ২ বাকারা ত লারা 


৯০৭. তোমাদের কি খবর নেই যে,আত্রাহ্রই DEE RET 
আসমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী এবং AE 2395 [Sou 


এবং না আছে কোন সাহায্যকারী । রা জবাবে বলেছিলেন, “বলো! তোমাদের 






















হো প্রশ্ন করবে, যেরূপ মুসার রি 
সংঘটিত হয়েছিলো (১৯১)? আর শি ne 
ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে Fe ৩৫004 ০৮৮২৬/৬৬৭ 
১৯২), সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ঠা 

কিতাবী কামনা করেছে (১৯৩), রি 7 এ 
০৯৯ বছ ৮ 2১৮3 I আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে ফিরবো 


পর কুফরের দিকে ফিরিয়ে দিতে || নিত, ১৩568 |] ar 








!' তাদের অন্তরগলোর বিদেষবশাতঃ | 96 আর হযরত হুায়ফাহ (রাদিয়ান্যাহ 
|), এর পর যে, তাদের নিকট সত্য ৷ ILIKE 340% | তা'আলা আনহ) বললেন, “আনি লুট 
প্রকাশিত হয়েছিলো। সৃতরাং।। 5 te ঠা 


PEE if ৰ হয়েছি একথার উপর যে, আল্লাহ আমার 
হত নি হুদণদানকেন 8 SRE AGEL 3 Ee 
2১৮ ঃ রি 5 এ রসূল, ইসলাম একটি পন রি 
১5019589515 


৯০. এবং নামায কায়েম রাখো ও যাকাত ক্োবআনহচ্ছে ঈমান, কা'বাহচ্ছেক্বিলা 
এবং মুমিনগণ হচ্ছেন পরস্পর ভাই 
ভাই।” অতঃপর এ দু'জন সাহাবী হুযুর 
(নধান্সাহ তা'আলা আলায়হি 
)-এর খিলমতে হাযির হলেল এবং তাঁকে (দঃ) ঘটনায় বিষণ শুনালেন। হুযুর (সালাহ তালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, 
যথার্থই করেছো এবং তোমরা সাফল্য লাভ করেছো ।” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 

৯৯৪. ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত হবার পর ইহুদী সম্প্রদায়ের পক্ষে মুসলমানদের কুফর গ্রহণ ও ধ্মত্যাগ করার আকাংথা করা আর একথা 
করা যে, তাঁরা (মুমিনগণ) ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন, তাদের বিদ্বেষমূলক মনোভাবের কারণেই ছিলো । কনুতঃ বিদ্বেষ’ এক জঘন্য দোষ। 
"৪ হাদীস শরীফে বর্ণিত, হুর (সাল্লান্লাহ তা*ঘাল আলায়ছি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, “হিংসা-বিদবেষ থেকে বেঁচে থাকো। হিংসা পৃণ্যগুলোকে 
গ্রাস করে, যেমনিভাবে আগুন শঙ্ক কাঠকে 1” 


"হাসান" (হিংসা) করা হারাম। 


যদি কেট তার ধন-সম্পদ ও সামাজিক প্রভাব দারা গোমরাহী ও বে-দীনী প্রসার করে তৰে ভার ফি থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার খাস 
অবসান কামনা করা হিংসার অন্তরক্ত ন এবং হারায়ও নয়। 


|, মু’নিনদেরকে ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষনা প্রদর্শন করা ও তাদেরকে উপেক্ষা বার নির্দেশ দেয়ার পর তাদেরকে স্বীয় আত্মার পরিতদ্ধির প্রতি 



















মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করছেন । 


চাকা ১৯৬. অর্থাৎ ইহুদী সম্ধদায় বলছে যে, জান্নাতে শুধু ইহদীরাই দাখিল হবে, আর খৃষ্টানদের দাবী হচ্ছে শুধু ৃষ্টানরাই বনঃ এসব কথা ভারা 
মসলমাসদেরকে ছীন-ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বলে থাকে। যেমন, (আয়াত কিংব হুকুম) রহিতকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিছক সন্দেহলোকে 
ভারা এ হীন আশায় পেশ করেছিলো যে, এতে মুসলমানদের মনে তাদের মীন সম্পর্বে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। অনুরূপভাবে, তাদেরকে 
সলমানগণকে) জানাত থেকেও নিরাশ করে ইসলাম থেকে ফেরানোর চেষ্টা করেছে। সৃতরাং পারার শেষাংশে ভাদের উক্তির রেখ আছে- 
1১৮০ ৬ G03 98 135551535 তৰ্াৎ- ‘এবং ভাবা বললো. তামরা ইহুদী হও বিংৰা খৃষ্টান হয়ে 
যাও! ভোহাল) চোয়রা হিদায়ত লাভ করবে 1] আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ ডিডিহীন কল্পনার খন করছেন- 
চীকা-১৯৭. যাস্ত্বালাঃ এ আয়াত খেকে বুঝা গেলো যে, নেতিবাচক উক্তি দাবীারের জন্যও থমাণ পেশ করা জকুরী। নতুবা, দাবী বাতিল ও অথাহা 
হবে। 











সন; হ বাল ] 

জীকা-১৯৮, চাই সে যে কোন যমানার 

হোক, কিংবা যে কোন বংশের হোক জন্য যে উত্তম কাজ পূর্বে প্রেরণ করবে তা সা 

বিল নে পা [টানে তাদের ডি 

চাকা-১৯৯. এতে ও বথার ইঙ্গিত AL ॥ td (26 
নদের এ [১৯১ এবং কিতাবীরা বললো, “নিশ্চয়| লে 

রয়েছে যে, ইহুদী এবং বৃানচের এ চার্হে তি এ 


দাবী- 'জারাতেক শুধু তারাই একক | জানাতে যাবে না, কিছু সেই-ব্যভি, যে ইহুদী 
মালিক’, সম্পূর্ণ ভিত্তিহান। কেননা, [কিংবা বৃষ্টান হবে (১৯৬)।' এটা তাদের 
জান্নাতে প্রবেশাধিকারের পূবশতহচ্ছে- | কল্ঠনাওসূত ব্যাশ মাত্র । (হে হাবীব) আপনি 
বিশুদধআৰীদা এবংসংকৰ্ম ।এঢাতাদের | বসুন (তোমরা) পেশ করো স্বীয়প্রমাণ (১৯৭) 
ভাগ্যে জোটেনি। [যদি সত্যবাদী হও!” 

ভীকা-২০০, শানে নুযুলঃ নাজাানে ৯৯২. হা, কেন(এমন)নয়? যে ব্যক্তি আপন 
খৃষ্টান শুতিনিষিগণ বিশ্বকুল সরদার হুযুর | চেহারা ঝুঁকিয়েছে আল্লাহ্‌র জন্য এবং সে হয় 
সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসায়ামের | সৎকর্মপরায়ল (১৯৮), তবে তার প্রতিদান তার। 
দরবারে হাযির হলো। তারপর ইহদী [প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং দের না 
আলিবগণও আসলো । উভয় স্রদায়ের | আছে কোন শংকা এবং না আছে কোন দুঃখ 
মধ্যেতর্ক-বিতর্ব আহলে । ইহদীগণ [ (১৯৯) | 

কালো, “খৃষ্টানদের ধর্ম কিছুই নয়” 
তারা হযরত ঈসা (হিস সালাম) ও ন) 

ইঞ্জীশকে অস্বীকার করলো । | ১১৩. এবং ইছদীরা বললো, ‘খৃষ্টান কিছুই || ULE 4 22 
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অনুক্ূপভাবে, বৃষ্টান্গণ ইহলীদেরকে |নয়।' আর খৃষ্টান বললো, ‘ইহুদী কিছুই নয় রি i 
বললো, তোমাদের ধর্ম কিংস (২০০) তা কিতাপে ০১৭] DS 6 
আয়তাওরীত ওহরতমুলাআোগা্হি | এভবেমর্বাভাদের মতো কথাবলেছে২০২)। | 93510551565 ও 


সালাম)-কেঅ্বধার করলো ।এএসসে | সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়াযত-দিবসে |; 2১65, 
এ আয়াত শরীফ নাধিন হয়েছে। | তাদের মধ্যে স্ীযাংসা করে দেবেন যে বিষয়ে 
ীকা-২০১- অর্থাৎ জ্ঞান থাকা সন | তারা ঝগড়া করছে। 

তাবা এন মু্সূলভ কথা বলেছে; অথচ [| ৯৯. এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে 


ইঞজীল যাকে বৃষ্টানগণ মান্য করে, তাতে 
আলতা সুনা জলকা (২০৩), যে আল্লাহ্‌র যসজিদুলোতে বাধা সপ 


সালাম)-এর নবৃয়তের স্বীকৃতি রয়েছে। স্বালব্বিল্দ - > 

অনুক্ূপভাবে, ভাওরীত, যাকে ইহুদীগণ মান্য করে, তাতে হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাম) এর নবৃয়ত ও সব বিি-নিমেধের বৃ রয়েছে, যেগুলো 
আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে প্রদান করা হয়েছে। 

াকা-২০২. কিতাৰী আলিঘদের ন্যায় ওসব মূর্খ, যাদের না ছিলো জ্ঞান, না ছিলো কিতাব; যেমন- মৃততি উপাসক ও অগনি পূজারী প্রমুখ; (তাবা)প্রতোক 
ধৰ্ম-ৰিশ্াসীকে অস্থাকার করতে আরম্ভ করলো আর বলতে লাগলো, “তারা কিছুই নয়।" এসব মরঘদের মধ্যে আরবের তংশাবাদীরাও ছিলো, যারা নবী 
করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম) ও তার পরত হীন-ইসলাম সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য করেছিলো। 

জীকা-২০৩. শাদে সৃখৃলঃ এ আত্মাত বায়তুল যুককাদাসের অবমাননা ্রসসে লারিল হয়েছে। এরসংক্ষি ঘটলা হলো- মোমের খৃষ্টানগণ বলী ইত্রাইলের 
বিশুদ্ধ সৈন্য শ্রবণ করলো ভারা এদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদের হত্যা করলো । তাদের ছেলেষেয়েকে কী করলো। তাওীত জ্বালিয়ে দিলো। আর বায়তুল 
ু্াঙদালের ধংস সাধন করলো । তাতে অপবিত্র বধু নিক্ষেপ করলো, শূকর যবেহ করলো। নে বলল বায়তুল মৃ্ান্দাস হযরত ওমর ফা্মক্‌ 














ঝোদিয়া্াহ তাআলা আনহ)-এর খিলাফতকাল পরত একূপ খাপরা অবস্থার ছিলো । তার (হযরত ওমর রাদিয়ালাহ আহ) বরকতময় শাসনামলে 
মুসলমানগণ এ পবিত্র ঘরের পুনঃনির্মাণ করলেন 

অন্য একটা অভিমত হচ্ছে-.এআয়াত শরীফ সন্ধার অংশীবাদীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যায়া ইসলামের প্রায় কালে বিশ্বকুল সরদার (স্লাল্লাহ 
তা'আলা আলায়াহ ওয়াসা) এবং তার সাহাবীদেরকে কা'বা শরীক নামায পড়তে বাধা দিয়েছিলো । হদাবিয়ার ঘটনার সম এর সে নামায় ও হন্দ 
আদায়ে বাধা প্রদান করেছিলো। 

চীকা-২০৪. নামায, খোতা, তাসবীহ, ওয়ায-নসীহত ও না'ত শরীফ- সবই যিক্রের শামিল আর আল্লাহ্‌র যিকরে বাধা দেয়া জঘন্য অপরাধ সরব, 
বিশেষ করে, যসজিদগুলোতে, যেগুলো এ পুণাময় কাজের জনাই নির্মাণ কর হয়। 

যাস্আপাঃ যে ব্যক্তি মসজিদকে যিকর ও নামাযের অোগ্য করে দেয/সে মসজিদের ধাংস সাধনকারী ও বড় অত্যাচারী। 

চরীকা-২০৫. যাস্ম্মালাঃ মসজিদের ধস সাধন যেমন নামাহ ও যিক্রে বাধা প্রদানের মধ্য প্রকাশ পায়, তেমনি মসজিল বনের ক্ষতি সাধন এবং এর 
(অবমাননার মধ্যেও। 


চীকা-২০৬, পৃথিবীতে তাদেরকে এ লাগুনাই নেয়া হয় যে, তাদেরকে হত্যা করা হয়, গ্রেফতার করা হয় এবং মাতৃুমি থেকে অন্যত্র বিতাড়িত করা হয়: 
হযরত ওমর ফারাক্‌ ও হ্যরত ওসমান (রদিয়ান্লাছ তা'আল। আনহুমা)-এর খিলাফতকালে সিরিয়া তানের হাতছাড়া য়ায় এবং বায়তুল যুকাদ্দাস থেকে 
অবমাননার সাথে বিভাড়িত হয়। 


জীকা-২০৭,শালেশুমূলঃসাহাৰা কেৱাম 
রসূল করীম সোললরাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাললায)-এর সাথে একঅদ্ধকার রাতে 
Mets সফরে ছিলেন। কাবার দিক তাদের 
৮২৪৩৬৮১৮৯০৬ | জনা ছিলো না।প্ৰতোকে যেদিকে নিজ 
2৩ | লি অর সাক দিয়েছিলো সেলিকে 
Lally 792s ফিৰে নামায আদায় করলেন। ভোরে 
Fl oils নিলে লালা রাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 
না দরবারে ঘটনা আর করলেন । তথন এ 
155753205 | আম্মা শরীফ নাযিল ছলো। 


20508449925 














মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝ্ঝা গেলো যে, 
ব্লগ দিক হি করা সঙব না হলে 
দিকে ব্বিলা বলে মনে বিবাদ জলে, 
দিকেই মুখ করে নামায পড়বে 

এ আয়াতের শানে নু স্র্ক অন্য 
ভিত হচ্ছে_ এটা সেই মুসাফির সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে যানবাহনের উপর নফল নামায পড়ে। যান যেদিবেই মুখ করবে সেদিকেই তার নামায 
দুৰন্ত হবে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহ থেকে এ যাতনা প্রমাণিত 

ল্য এক অভিমত হলো - যখন বলা পরিবর্তনের আছেশ দেয়া হলো, তখন ইলা সুলমানদের সমালোচনা করলো তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ 
বি হয়ছে এতে বলা হয়েছে খে, পূর্ব-পশ্চিম সব আলা; তিনি যেদিকে চান, কিবলা নির্ধারণ করবেন এতে কারো আগতির কি অধিকার আছে? 
[দি 

জন একটা অভিমত হলো- এায়াত শরীফ দো'তা সমপর্বেই অবতীর্ণ ছে হুক জিজ্ঞালা করা হলো, কোন্‌ দিকে মুখ করে দো করতে হবে।' 
বাবে এ আয়াত শরীফ নাবিল হয়েছে। 

| =) এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত শরীফ সভা থেকে পলায়ন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। আর 14 $5 ৮: (যেদিকে তোমরা মুখ করে) দারা 
| ন ভাদের কেই করা হয়েছ, যারা আচার বকে বাধ দান করে এবং জিনসের নানান পাবা ও পরকালীন 
[ ন শান্তি থেকে কখনো কোথাও পলায়ন করতে পারবে সা কেনন. পূর্ব পদ্ম সবইতো জহর । যেখাসেই পলায়ন ফু না কেন, ভিনি তাকে 
[ পরকরও করবেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে £5১১ (ওয়াজ) -এ৪ "আপার নৈকট্য ও উপস্থিতি (ফাতহ) 

কেক অভিমত অনয, এর অর্থ হচ্ছে- যদি কাফ্িরগণ কা'বা গৃহে নামায পড়াতে বাধা প্রদান করে, তবে {হে মুসলমানগণ!) তোমাদের জন্য সম 
লক (ডৃ পৃষ্ঠ) অসি’ নামায পড়ার উপযোকী) করে দেয়া হয়েছে। যেখান থেবেই চাও ক্বিলার দিকে মুখ করে নামায পড়ো। 











অন্তত ভয়-বিহযল হওয়া ছাড়া মলজিলগুলোতে পৰেশ করা তালের জনয সঙ্গত ছিলো সা। 


টীকা-২০৮. শানে নুষূলঃ ইহদীগণ হযরত উযায়র আলয়ছিস সালামকে এবং পৃষ্টানগণ হযরত মসীহ (ঈসা 'আলায়হিস্‌ সালাম)-কে "খোদার পুত্র' বলেছে 
এবং আরবের মুশরিকগণ ফিরিশভাদেরকে "খোদার কনা বলেছে তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নািল হযেছে আল্‌ তা'আলা এরশাদ করেন, 
* ২5 ১2 ? (সূৰ্হা-নাছু) ৷ অৰ্থাৎ- ‘তিনি পৰি এ থেকে যে, ভাৱ সন্তান হবে ।' ভার প্রতি সন্তানের সম্পর্ক রচনা করা হচ্ছে ভার প্রতি অপবাদ 
দেয়া ও বেয়াদরীই হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে- আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন, “আদম সন্তান আমাকে গালি দিয়েছে, সে আমার সন্তান আছে বলে 
অপবাদ দিয়েছে; অথচ আমি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী থেকে পবিত্র” 


চীকা-২০৯. “যামলৃক হওয়া' স্তন হওয়ার পরিপত্থী। ঘবল সময পৃথিবী রই মামলৃক (বাশ), তখন কেউ ওর 'সতান' কিভাবে হতে পারে 
আস্আলা: যদি কেউ স্বীয় সন্তানের মালিক হয়ে যায় তখন সে (সন্তান) আযাদ হয়ে যাবে। 

'টীকা-২১৩. যিনি কোন পূর্ব নমুনা বাতিরেকেই ব্ুগুলোকে সেগুলোর সত্তাহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। 
জীকা-২১১, অর্থাৎ সৃষ্টিজগৎ তর ইচ্ছার 








সাঃ 
সাথে সাথে অস্তিত্বে এসে যায় 

, বললো, আল্লাহ্‌ নিজের টা রানে 
কা-১২. অর্থাৎ কিতাবীগণ কিবা [হা]: ৩ ENE 
মুপরিকগপ, পিবতা ভারই * (২০৮); বরং তারই ১2455408% 
ভীবা-২১৩. অর্থাৎ" বিনামাধামে নিজে [মালিকানাধীন যা কিছু আসমানসমূহ এবং BRAD 
কোল কথাৰলেন না, যেন ফিরিশতাপণ [যসীনে রয়েছে (২০৯)। সবাই ভার সামনে SHIT Y 
ও নবীগণ (আলায়হি সালাম)- এর [গর্দান অবনত করেছে। | 14545555497 


সাথে কথা বলেন?" এটা তাদের চর 1১৯৭. নতুন নেমুলা ছাড়) সৃষ্টিকারী আসমান bs RA 
অহকার ও জনয নৌড়ামী। ভারা [হে ও যমীনের (২১০) এবং যখন কোল: 3 SUSE 
িজেদেবকেনবী ও ফিরিশতাদের সমকক্ষ | কিছুর নির্দেশ দেন তখন তাকে এটাই বলেন, || ৪৫224 
মনে করেছে। “হয়ে যাও!" তা সাথে সাথে হয়ে যায় (২১১)। ৩১৩ 


শাল ুয়লঃ ফি ইবনে খোবায়মাহ | ১১৮. এবং সু্থরা বললো (২১২), "আল্লাহ INTHE 


হুযুর আব্মাপাস্‌ (সাল্লাল্রাহ তা'আলা [আমাদের সাথে কেন কথা বলেন না (২১৩)? ৮. 
আলায়হি খয়ালান্াম)-কে বললো, [কা বদি আমাদের কোন নিদ্শনও মিলতো ee 





“আপনি ঘি আনার রসূল হন, তবে |(২১৪)।' তাদের পূর্ববর্তরাও একপই বলেছে-| 035 2১3%, 
আল্লাহকে বলুন যেন তিনি আমাদের [তাদের মতো কথা । এদের ও ওদের অন্তরগ্ুলো + he ০৫0০৫ 

শে বলে আর আরা হে [একই ধরণের ২১৫) । নিই আমি দৃঢ় না] 
সেটা শুনতে পাই।” এব জবাবে এ [িশ্াসীদের জল্যনিলশনাবলী ্প্টভাবে তি 

আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। [করেছি (২১৬) । ঠা ৩:5445853064 


জীকা-২১৪, এটা সর আমকে ২১৯ িাআমিজপনাকে সহ গিনি 
গৌড়ামীবশতঃ অস্বীকার করার শামিল, [করেছি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে EESTI 
/০৮১/০1/৮) ১১১১১১১৯৯৮১) র্সা৩৭ি [শা 














জীকা-২১৫. অন্ধত্ব ওদৃষ্টিহীনভায়, কুফর [হবে না (২১৭)। 0:9১ 

ও মনের কঠোরতা এ আলে নী ১২০. এবংকখনো আপনা উপর ইহলী ৩, ১৫48804224৯ 
করীম (সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি |খৃষ্টানগণ সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি 52 তীর 
জআসা্লাম)-কে শান্তনা দেয়া হয়েছে- তাদের ধর্মের অনুসরণ করবেন না (২১৮)। LEAR 

আপনি তাদেৰ গৌড়ামী ওঅবাধাযতামূলক k 

অন্ীকারে দুঃখিত হবেন না। পূর্ববর্তী নানি ৯. 





কাফিগণও নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম)-এর সাথে এরূপ আচরণ করতো। 


ভীকা-২১৬. অর্থাৎ কোনাল যজীলের জায়াভসমূহ ও সুস্পষ্ট মু'জিযাদি সুবিবেচকদের জন্য নিখকুল সরদার হুযুর সুহা্দ মোষ” সানা তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবৃয়তের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট; কিছু যে বাক্তি এ দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনে প্রয়াসী লয় সে এসব প্রমাণ দ্বারা উপকৃত 
হতে পারবে না। 

াকা-২১৭. যে. তারা কেন ঈমান আনেনি! কারণ. আপনি তো স্বীয় ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। 
ভীকা-২১৮. এবং এটা অনন্ভব। কেননা, তারাতো বাভিল্রে উপর প্রতিষ্ঠিত । 





+ অর্থ ভাদেয ও আগবাদ। থেকে আল্লাহ তা+আঙা পিত্ত । 


চীকা-২১৯. টাই অনুসরণের যোগ্য এবং এটা ছাড়া প্রতিটি পথ বাতিল ও ষ্টার 
টাকা-২২০- এ সম্বোধন ডন্তে মুহাস্মদিয়াহ (দ)-কে করা হয়ছে অর্থাৎ ভোমবা যখন জেনে নিয়েছো যে, নবীক্ল সরদার হর (সালা তা'আলা 


আলায়হি ওয়াসা) তোমাদের নিকট সত্য ও হিদায়ত এনেছেন, তখন তোমরা কখনো কাফিরদের খেযাল-দুপীর অনুসরণ করোনা । যদি এমন করে 
থাকো, তবে তোমাদেরকে আল্লাহ্র কঠিন শান্তি থেকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই । (খাযিন) 


চীকা-২২১. শানে নুষ্লঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়ান্লাহু তা'আলা আনহমা) বলেছেন, “এ আয়াত শরীফ “আহলে সফীনা %* সম্পর্কে লাখিল হয়েছে, 


মরা হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব (রাপি়াল্লাহ তা'আলা আনহ)-এব সাথে হুর রসূল করীম (স্ান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে 
হাযিব হয়েছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিলো ৪০ । তনেধ্যে ৩২ জন আবিসিনিয়াবাসী আর ৮ জনসিরীয় ধর্মগুরু । তাদের মধ্যে 'বুহায়রা’ নামক পাল্রীও ছিলেন । 


অর্থ এ যে, বন্ধুতঃ এ তাওরীতের উপর 
ঈমান স্থাপনকারী তারাই, যারা সেটার 


(হে হাৰীৰ!) আগান বলে দিন, ‘আল্লাহর || 334) 58১ 546] 2) | যথাযথ তেলাওয়াত করেথাকে,পািব্তন 

|হিদায়তই প্রকৃত হিদায়ত (২১৯) ৷" €হে শ্রোতা, 5৩০8) REG ও বিকৃতি সাধন ছাড়াই পাঠ করে এবং 

এর অর্থ হদয়ঙ্গম করে ও মান্য করে। 

আর এর মধ্যে সৃষ্টিকুল সরদার হুযূর 

পা সাহার (২২০) । পু আসা ও 

১২৯. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা! লাবলী দেখেহুরের উপর সমান আলে 

[যেমনি উচিত, তা পাঠ করে । তারাই তার উপর সুতরাং হযূরকে যে অবিশ্বাস করে সে 
রাখে । আর যারা এটাকে অস্বীকার করে এ তাওরীতের উপর ঈমান রাখে না। 


ক্ষতিগ্র্ত (২২১) ৷ 
কুক’ - 
২২. হে য়া’কৃবের বংশধরগণ! স্মরণ 


প্রাণ অন্য প্রাণের বিনিময় হবেনা এবং 
তাকে কিছু বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দেয়া 
এবং না কাফিরদেরকে কোন সুপারিশ 
করবে (২২২) এবং না তাদেরকে 
করা হবে। 


১২৩. এবং যখন (২২৩) ইব্ৰাহীনকে তার 
কতিপয় কথা দ্বারা পরীক্ষা! 
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ীকা-২২২. এতে ইহুদীদের উত্তি 
খণ্ডন করা হয়েছে। ভারা বলতো, 
“আমাদের পিতৃ ুুফাণ বযগ ছিলেন। 
তারা আমাদেরকে সুপারিশ করে মুক্ত 
করে নেবেন।” এ আয়াতে এ বলে 
তাদেরকে নিরাশ করা হচ্ছে যে. সুপারিশ 
কাফিরদের জন্য নয়। 


চীকা-২২৩. হযরত ইব্রাহীম (আলায়হি 
সালাম) এর জন হয়আহওয়া প্রদেশের 
"ফস নামক স্থানে । অতঃপর তাঁর পিতা 
তাঁকে নামক্দের রাজ্য 'বাবেল' 
ব্যাবিলন)-এ নিয়ে আসেন। ইন 
এবং আরবের অংশীবাদীগণ 
(েশারকগণ)৩ সবাই ভার উন্নত মর্যাদার 
কথা স্বীকার করে। আর তারা তার বংশে 
জনযযহণ করার উপর গৌরব করে। 


(২২৪); অতঃপর তিনি সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা তার এসব অবস্থা বর্ণনা 
করে দেখিয়েছেন (২২৫)। করেছেন, যেগুলোর কারণে সকলের উপর 
ইসলাম কবুল করা অপরিহার্য হয় যায়। 








কেননা, যেসব বিষ "আল্লাহ তাজ! 


১২৪. আল্লাহ্‌তা'আালার পরীক্ষা হলো- বান্দার উপর কোন দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিয়ে অন্যান্যদের নিকট সেটা ভাল কিংবা মন্দ হওয়াকে প্রকাশ 


১২২৫. যেসব কথা আল্লাহ্‌ তা'আলা হযৱত ইবরাহীম (আলায়হি সালাষ)-এর উপর পরীক্ষার জন্য ওয়াজিব করেছিলেন, সেগুলো সম্পার্বে কোরানের 





+ হযরত জাফর ডাইয়্যাৰ (োদিয়াল্লাহু তাণআলা আনহু) ধথমাৰস্থায় আৰিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন যখন নৰ করীম (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি 
ওযাসারাম) মদীনা শরীফে হিজরত করলেন এবং সেখানে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হাতে লাগলে, চতুর্দিকে মুসলমানদের প্রতি মদীনা শরীফে হিজরত করে 
আসার নির্দেশ হলো, তখন আবিসিনিয়ার আশ্রিত মুসলমানদের দলটি হযরত জাফর (াদিয়াল্লাহ তা'জালা আনহ)-এর নেতৃত়ে মদীনা শরীফের দিকে 
জীন" বা নৌবান যোগে রওনা দিয়েছিলেন। এজনা তারা “আহলে সক্ধীনা' বা ‘নৌযান আরোহী দল’ নামে প্রসিদ্ধ। 


ব্যাখ্যাকারীদের কতিপয় অভিমত রয়েছে 

হযরত কভাদাহ্ৰ অভিমত হচ্ছে_ সেগুলো হজ্েরবিধান ।হ্যরত ুহিদ বলেছেন, এ থেকে সেই দশটা কাজ বুঝানো উদ্দেশ, যেগুলো পূর্ববর্তী আম্াতে 
উল্লেখিত হয়েছে। 

হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাই্‌ ভা'আলা আনহুখা-এর এক অভিযত হচ্ছে- ই দশটা কাজ হচ্ছেঃ (১) গৌফ ছোট করা, (২) কুল্লী করা, (৩) নাকে 
পরিচ্ছন্নতার জনা পানি ব্যবহার করা, (৪) মিসওয়াক করা, (৫)মাথায় সিখি কাটা, (৬) নখ কাটা, (৭) বগলের লোম পরিষ্কার করা, (৮) নাভীতল পরিষ্কার 
করা, (৯) খত্না করা এবং (১০) পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। এসব কাজ হযরত ইবাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর উপর ওয়াজিব ছিলো । তবে, 
আমাদের উপর এ গুলোর কতেক ওয়াজিব এবং কতেক ুরাত॥ 

ীকা-২২৬. যাস্ত্বালাঃ অর্থাৎ তার 
বংশধরদের মধ্যে যারা অত্যাচারী 
(কোফির) ভারা ইাস্তের পদমর্যাদা 










E> পারা ৪১ 





পাৰেন । f ০5০0৫ 
(হযরত ELTA? 
আস্ম্বালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, |) আরম করলেন, ‘এবং আমার [eT AES HY 
কাফির মৃসলমানদের নেতা হতে পারে [বংশধরদের মধ্যে থেকেও ।' (আল্লাহ্‌) এরশাদ 8) esd AL 
না।আর মুসলথানদেরজনা কাফিরদের আমার অন্তরা অত্াচারীদের রি 52355 
অনুসরণ করা জায়েয হবে না। জোটেনা (২২৬)।" | © 25451 


ঢীকা-২২৭. বায়ত' (ঘর) দারা কা'বা 


এা0650145215 
শরীফ বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে সমগ্র [ঘরকে (২২৭) যানবজাতির জন্য আশ্রয়স্থল ও অপি 


“হের শরীফ'ও শামিল রয়েছে। 
জীকা-২২৮, ‘নিরাপদ স্থল' করার এই 
অর্থ হে, কাবার হেরম শরীফে হত্যা ও 
লুষ্ঠন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । কিংবা এর 
অর্থ- সেখানে শিকারের জন্তুর পর্যন্ত 
সিরাপত্তা রয়েছে। এমনকি, হেরম 
শরীফের অভ্যন্তরে সিংহ এবং বাঘ 
ইত্যাদিও শিক্চা্কে ধাওয়া করে না; বরং 
ছেড়ে দিয়ে ফিরে যায়। 

অন্য এক অভিমত হলো- মুমিন বান্দা 
এতে প্রবেশ করে আল্লাহ্‌র কঠিল আযাব 
বা শান্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। 
কে হেরম এ জনা বলা হয় যে, 
এর অভানতর হত্যা যুলুম ও শিকার করা 
হারাম গনি ।(তাফসীর-ই-আহ্মী) 
যদি কোন দোসী বাক্তিও তাতে প্রবেশ 
করে, তবে তাকে শান্তি দেয়া যাবে না। 
(মোদারিক) 

টীকা-২২৯, মাকায়-ই-ইৰবাহীয হচ্ছে- 
ও পাখর, যা উপর দাড়িয়ে (হযরত 








| হাহীমেরদীড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে 





ধরণের ফল থেকে জীবিকা দান করো। যারা 
[তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ ও পরকালের উপর ঈমান 
(২৩০) ৷’ এরশাদ করলেন, 'এবংফারা 
[কাফির হবে তাদেরকেও এর সামান্য ভোগ 
করার জন্য দেবো। অতঃপর তাদেরকে! 
দোযখের কঠিন শাত্তিয় দিকে (ধাবিত হতে) 
ধা করবো এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান কিরে 
যাবার ।" 
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ইলাহী আলায়হিস সালাম) কাব মু'আযযামাহ' নির্মাণ করেছিলেন । আর এর উপর তার (হযরত ইবাহীম আলায়হিস সালাম) কৃদয মনারবের চিহ্ন 
বিদামান। এটাকে নামাযের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করার হুকুম 'মুদ্াহাব নির্দেশক ।' 

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- উক্ত নামায ছারা ভাওয়াফের দু'রাক'আত নামাযই উদ্দেশ্য (আহ্মদী ইত্যাদি) 

ীকা-২৩০, যেহেতু “ইমামত'-এর ক্ষেত্রে 34341 ০৮০ 4528 1 বা প্রতিত্রতি (ইমাষও) যালিষদের ভাগ্যে জোটেনা ।| এরশাদ 
হয়েছিলো, সেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আ্লয়হিন্‌ সালাম) তার থয শুধু মুপনদেরবেই খাস করেছেন । বনধুতঃ এটাই আদবের মহিমা ।আল্লাহ তা'আলা 
মেহেরবাদী করেছেন. তীর প্রার্থনা কবুল করেছেন এবং এরশাদ করেছেন, “জীবিকা সবাইকে দেয়া হবে- মুপ্িদেরকেও কার্ফরদেরকেও ৷” কিন্তু 
কাফিরদের জীবিকা হবে নগণ্য অর্থাৎ শুধু পার্থিব জীবনেই তারা উপকৃত হতে পারবে। 





২৩১. জবার কাবা শরীফের ভিত স্থাপন করেছিলেন হযরত আদম (আলারহিস সালাম); এবং নৃহ জোলায়হিস্‌সালাম)-এর তুফানের পর হযরত 
হ্রহীম (আলায়হিস্‌ সালাম) সেই ভিত্তির উপ তা নির্মাণ করেছিলেন । এ বিশেষ নির্মাণকাজ তারই পবিত্র হস্তে সম্পাদিত হয় । এর জনা পাথর সংগ্রহ 
করে আদার বিদমত ও সৌভাগা হযরত ইসফাঈল আলায়হিম্‌ সালাম-এর ভাগ্যেও জুটেছিল। উভয় মহান ব্যক্তিত্ব তখন এ প্রাথনাহ করেছিলেন, “হে 
জের প্রতিপালক! আমাদের এ বিদমত ও বন্দেগী গ্রহণ করো ।” 

চীকা-২৩২. এ মহা সম্মানিত ব্যক্তিদ্বয় আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত এবং নিতান্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন । এডদসত্ত্বেও তাদের এ প্রার্থনা এ জন্যই ছিলো যে, 
ভরা) আনুগত্য ও নিষ্ঠার আরো অধিক পূর্ণতার আকাংখা পোষণ করেন। বন্দেগীর স্বাদ কখনো মিটেনা ৷ সুব্হানাল্লাহ। যেমন কবি বলেন, 
==>: ০/7 /5 অর্থাৎ শ্রভোকের চিন্তাধারা তার হিন্বত অনুপাতেহ হয়'। 


চীকা-২৩৩, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস্‌ সালাম) ছিলেন 'মা'সূম' বা দিসপাপ। ভীদের পক্ষ থেকে এটা পিতা বিনয়ের বহিগকাশ 
এবংআল্লাহ-ওয়ালাদের জন্য শিক্ষার আদর্শ ছিলো । 


মাস্আলাঃ এ স্থান পর্দা করল 
- ৯ হবারই এবং এখানে লো'আ ও তাওবা 
৮০+ rl ১1৮2৮ কম হয়ত ইয্াহীম (হআলায়ছিস্‌ 
52552812826 | স্পা! 
TILES | উি্-২৩৪, অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম ও 
পক্ষ থেকে গ্রহণ করো (২৩১) । নিশ্চয় তুমিই ৮] ৮৩ 2 ন 1 হযরত ইসমাঈল জেলায়াহ্যাসসালাম)- 
Ra) 94512555985 | বংশধরদের অনুকূলে এ লোওা 
it | নবীকুল সরদার হযরত সাল্লাত্তাছ তা'আলা 
১২৮. হে প্রতিপালক আমাদের! এবং 21] 22042037 | আলা আসামের জন্যই ছিলো। 
(আমাদেরকে তোমারই সামনে গর্দান হিল, গিনি ১1742152) 
রী ২ লে (98286614344 “| নিম সপ এবংভারবা ও 
বধ্য থেকে একটা উত্বতকে তোমারই অনুগত ৫৮৫৫2৫৮৫৮৫1 | ইসতিগফাৱকৱাৰ পর হযরত ইবাহীয় ও 
চি হযরত ইসমাঈল (আলায়মাস্‌ সালাম) 
নিয়ম-কানুন বলে দাও এবং আমাদের প্রতি 3393/৩3) | আনাহকরেছিলেন- “হেপ্রতিপালক 
অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টিপাত করো (২৩৩) । i তোমার মাহবৃব, শেষ যঘলার নবী হুযূর 
|নিক্য় তুমিই অত্যন্ত তাওবা কৰ্লকারী, দয়াল ৷ সাঁতাকিইিল ভালা" আপনা 
১২৯, হে প্রতিপালক আমাদের ! এবং প্রেরণ 747,585 7 ৩ | জসা্াফকে আমাদেরই বংশের মধ্য 
ইউ ¥ HG রন ২১২95 থেকে প্রকাশ করো এবং এ মর্যাদা 
তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তোমার আয়াতসমূহ | 30132১ || যাদেরকে দান করো "এ প্রান 
তাদের নিকট ভেলাওয়াত করবেন এবং || এ ০০12২ 31349423 | করল হয়েছে এবং হযরত ইরাহীয় 
[তাদেরকে তোমার কিতাব (২৩৫) ও পরিপক্ক GAIA; (আলায়হিস সালাম)-এর পুত্র হযরত 
জ্ঞান (২৩৬) শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে ইসমাঈল (আলারহিস্‌ সালায)-এর 
বংশের মধ্যে হুযুর (সালাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাপ্াম) ব্যতীতআর কোন 
নী আসেন নি। হযরত ইবাহী 
(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বংশধরদের মধ্যে অন্যান্য নবীগণ হযরত ইসংহাক্‌ (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বংশ থেকে আবির্ভূত হন। 
মাস্আলঃ বিশ্বকুল সরদার হুযুর করীম, রাউযুর হীন সা্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাগলাম বীর বীলাদ শরীফ নিজেই বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাগাতী 
(কাহমাতুল্লাহি আলায়হি) একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (সা্তান্টাহ তা'সালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, “আমি আল্লাহ তা'আলার লিকট 
বাতায়ন (শেষনকী) হিসেবেই লিখিত ছিলাম এমডাৰহ্থায়ই, যখন হযরত আদম (আশায়ছিস্‌ সালাম)-এর পৰিত্ৰ গড়নের খামীর টতরী হচ্ছিলো। 
আমি তোমাদেরকে আমার প্রা ণযিক অবস্থার বর্ণনা দিদ্ছি- আমি হলাম হযরত ইব্রাহীম (আলারছিস্‌ সালাম)-এর দো'আ, হযরত ঈসা (আলা্মহিস্‌ সালাম)- 
এর সুসংবাদ, আমি আপন মহীয়সী মাতার সেই স্বপ্নেরব্য খ্যা, যা তিনি আমার বেলাদতের সময় দেখেছিলেন এবং ার সামনে একটা উচ্দবল নূর প্রকাশিত 
হয়েছিলো, যায় আলোন্তু সিরিয়ার রাজ-প্রাসাদ এবং অট্টালিকাগুলো তাঁর চোখের সামনে উদ্ধাসিত হয়েছিলো ।” এ হাদীসে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিন্‌ 
সালাম)-এর প্রার্থনা বলতে এ প্রার্থনাকেই বুঝায়, যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ দো'আ কৰূল করেছেন এবং শেষ যমানায় নবীকুল 
সরনার হুযুর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্রাম-কে ঘেরণ করেছেন। তার এ অন্সাহের উপর আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা । (জুমাল 
ও খাবিল) 
ঈকা-২৩৫. “এ কিতাব’ ছারা “পবিত্র কোরআন" এবং ‘এর শিক্ষা' ছারা এর "তত ও অর্থসমূহ শিখানো! বুঝানো হয়েছে। 
কল-২৩৬, হিকমত’ শের রথ পার্কে অনেক অভিমত রয়েছে নো মতে, হিকমত রথ লু । হযরত তালার অভিনতনুলান, হিকমত" 

















সুন্াহ্রই নাম । কেউ কেউ বলেন, হিকমত’ “আহকাম' (বিধি-বিধান) সমন্ধীয় জানকেই বলা হয় । সারকথা হলো- হিকমত: হচ্ছে ইলমে আস্রাৰ বা! 
গু বহসযদূহের জান' । 
ট্রীকা-২৩৭. 'পবির করার এ অর্থ হে, সন্তা ও আঘাসমূহের ফলক (বা মূল উপাদান)-কে ময়লা থেকে পবির করে পর্দা অপসারণ করা এবং যোগ্যতার 
টি 5 ডি তত পালা কে দেখাক মরা অত টহলি মতো কে 

ন ন তুষ্পুজ মুহাজির ও সালযাহকে 
ইনলিকেনিফানিনটন রনী উদ্দেশ্য বললেন, “তোমাদের জানাআহেযে, অন্মাহ তা'আলা ভীত এরশাদ করেছেন-আমি হর 
ইসমাঈল (আনারছিস 'সালান)-এর (সূত্র ৷ হু মাৰ্বল ত সারা 


বংশধর দে একজন নবী পয়দাকরবো, 
বলাম হবে আহলে [জভি পৰিত করবেন (২৩৭)।নশছুিহ |. ০3৩৫1৮০১৬52 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । ৮ ভা 2৮ tl 
ভা 
্ 



























উপর ঈমান আনবে সে সঠিক রাস্তা 
পাবে। আয যে ব্যক্তি ঈবান আনবে না 
লে মালউন (অভিশপ্ত)।” একথা গুনে 
সালমাহ্‌ ঈমান আনলেন; কিনু মুহাজির 
ইসলাম অং করতে অস্বীকার করলো। 
এ ঘটনার উপর আল্লাহ্‌ ডা'্ালা এ 
আয়াত শরীফ নাখিল করে একথা প্রকাশ 
করে দিলেন ঘে, যখন হর ইবাহীম 
(আলায়হিসু সালাম) নিজেই এ মহা 
সন্মানিত রুল থেরিত হবাল্য প্া্থনা 
করেছিলেন, তখন যে ব্যক্তি ভর দীন 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নে, সে হ্যরত 
ইব্রাহীম (যলহিস্‌ সালাম)-এর হল 
থেকেই সুখ ফিরিয়ে নিলো। 


ক্লক" - আ্যান্লা 


১৩০. এবংহৰাহীের হীন থেকেকেব্য়ৎ | BIRO 
হুন ২০৮) ২ ৰকি বা থে বরের. ৯৫৫84 


(দিক দিয়ে) নির্বোধ? এবংনিশ্চয় নিশ্চয় আমি | টি 
লিজ | 5082 
| ডপযোগীদের অন্তর্ভূক্ত (২৪০)। এ টা 
নি যখন তাকে তার প্রতিপালক বললেন, | 05595 
যা ৯8 
তারই জন্য, যিনি শক বিশ্বের প্রতিপালক । 2862৯ বরাতে 


এর মধ্যে ই, খৃষ্টান এবং আরবের |১৩২. এবং সেই স্বীন সম্পর্কে ওসীয়ত দিত ৫২41 d 
বরকে তি ইলিও লয় হয়েছে. [করেছিলো ইব্রাহীম য় পুৱলেরকে এবং ৬৪5৩ SENSES 
যর গর্ব করে হাম আলায়হি [হয "হে আমা প্রবণ: নিচয় আয়াহ| 94546035150 
সালাম)-এর সাথে নিজেদের সম্পর্কের | তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করে 8৩৪ ডা 
দাবী করতো। যখন তারা খর হযরত |িয়েছেন। সুতরাং মৃত্যুবরণ কলোনা, কিছু | টি! 
ইটা | মুললমান হয়ে ।' Fz রি 2:৬8 

১৩৩. বরং তোমাদের মধ্য থেকে (তোমরা) 2৮৮ টির 
ese রঃ নিজেরাইউপস্থিত ছিলে (২৪১) খনয়াকৃবের 0554 ১ 
ঈীকা-২৩৯. পরিসানও: ৩ বত খর |নিকট মৃত্যু এসেছিলো; যখনই তিনি আপন 5515৮ 
খসে, লুল বনু খেলীল) ফরেন । | পুর্দেরকে বলেছিলেন, "আমার পরে কার HAIG TO সস হে 
ডীকা-২৪০. যাদের জল্য বযেছেউরত | ইবাদতকরবে?' (তারা) আরয করলো, “আমরা 





সরথাদাসসূং। কাজেই, সখন হযরত 
ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম) উভয় 
জাহানে সথানের অধিকারী, তখন তীর 
তরীকা এবং ধর্ম থেকে যে বিরত থাকে 
সে নিশসদেহে জজ্ঞ ও নির্বোধ । 
চীকা-২৪!. শানে নুযুল$ এ আয়াত 
শরীফ ইহ স্যর প্র নাযিল হরেছে। তারা বলেছিলো যে, হযরত য়া'কুব (দালায়হিস সালাম) তার ওফাতের দিন স্বীয় ব্‌শধরদেরকে ইহুদী 
মতবাদেই প্রতিষ্ঠিত থাকার হ্সীয়ত করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা এদের এ মিথ্য অপবাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাফিল করেছেন- (খাযিন)। 
অর্থাৎ (এরশাদ করেন,) থে. «লী ইঞ্াঈল! তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ হযরত যাক (আ'লারহিস সালাম)-এর (ইহ জীবনের) শেষ মূতুর্তে তারই নিকট উপস্থিত 
ছিলেন, যখন তিনি বস সের ডেকে তাদের নিকট থেকে ইললাম ও আল্লাহ্র একুবাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন। আর সেই দ্বীকায়োজি থিলো- 
যা আয়াছে উল্লেখিত হয়েছে। 


ডীকা-২৪২. হযরত ইসমাঈল আলায়হি সালামকে (আয়াতে) হযরত য়া'ক্ব জযলায়হিস্‌ সালান)-এর পূর্ব পুরস্ঘদের অন্তর্ভূক্ত করা এ জন্যই ছিলো 


ইবাদত করবো ভারই, যিনি খোদা হন আপনার টিতে, এট 215 


(২৪২) এবং ইসহান্বের, একমাত্র খোদা; এবং ৩8886951657 
আমরা ভারই সামনে পর্দান রেখেছি। 53944]. 








ছিলি তার চাচা হন। চাচা পিতার স্থলাভিষিক্ত । যেমন, হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে তার (হযরত ইসমাঈল) নাম হযরত ইসহাক্‌ (আলায়ছিস 
শান এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে দু'টি কারণে । একটি কারণ হচ্ছেঃ তিনি হযরত ইসহাক্‌ (আলাগ়ছিস্‌ সালাম) অপেক্ষা বয়সে চৌদ্দ বছরের বড় 
ছিলেন । দিতীয় কারণ হচ্ছেঃ তিনি নবীকুল সরদার হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্লাম) এর শিতামহ। 


ঈ্প-২০৩. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত য়াকুব (অ'লায়হিমাস্‌ সালাম) এবং তাঁদের সৃসলিম বংশধরণণ 
1-২৪৪. হে ইছুদীরা। তোমরা তাদের নামে মিথ্যা রটনা করোনা । 
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না।আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা 
একগুয়েমীর মধ্যে রয়েছে (২৪৭) ৷ তবে 
! অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহই ভাদের 
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চীকা-২৪৫. শানে নুষুলঃ হযরত ইবনে 
আব্বাস রাদিয়ান্তাহ তা'আলা আনহুমা 
বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত শরীফ ইহুদী 
সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং নাজরানবাসী 
ৃষ্টনদেরজবাবেনাফিলহয়েছে। ইহুদীরা 
তো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এ কথা 
বলেছিলো যে, হযরত মূসা আলায়হিস্‌ 
সালামই সমন্ত নবীর মধ্যে শ্রেষ্ট। আর 
ভাওরীত সব কিতাব অপেক্ষা উত্তম 
এবং ইহুদী ধর্মই সব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম। এতদ্সঙ্গে, তারা হযরত সরওয়ারে 
কা-ইনাত মুহাম্মদ মোস্তফা সাললা্াছ 
আলায়হি, ওয়াসাল্লাম, ইঞ্জীল এবং 
কোরআনকে অস্বীকার করে মুসলমানদের 
উদ্দেশ্যে বলেছিলো, “তোমরা ইহুদী হয়ে 
যাও” অনুরূপভাবে, খৃষ্টানগণও তাদের 
ধর্মই একমাত্র সতা বলে দাবী করে 
খুসলমানদেরকে খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার 
আহবান করেছিলো ।এ জবাবে এ আয়াত 
শরীফ নাবিল হয়েছে। 
গীকা-২৪৬. এ আয়াতে ইহুদী ও শৃষ্টান 
ইত্যাদি সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া 
হয়েছে যে, তোমরা তো মুশরিক 
(অংশীবাদী) ৷ এজন্য তোমাদের হযরত 
ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম-এর ধর্মের 
অনুসারী বলে দাবী করা ভিত্তিহীন । 
অতঃপর মুসলমানদেরকে সন্বোধন করে 
এরশাদ হচ্ছে যেন তারাও ইহুদী এবং 
খৃষ্টানদেরকে বলে দেয়- "আমরা তো 
ঈমান এনেছি।" (আয়াত দেখুন!) 
্টীকা-২৪৭. এবং তাদের মধ্যে সত্য- 
সন্ধানের চিহ্ঞও নেই। 
টীকা-২৪৮. এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
প্রতিশ্রুতি যে, তিনি স্বীয় হাবীব সাল্লা্টাহ 
আলায়হি ওয়াস্্মকে আধিপত্য দান 


= ৷ এর মধ্যে অদৃশ্যের সংবাদও রয়েছে যে, ভবিষ্যতে আভা হবে এমন বিজয়ের কথা প্রথম থেকেই প্রকাশ করেছেন। এতে নবী করীম সাললাতাহু 
হি ওয়াসাল্লাম-এর এ মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার এপ্রতিস্রতি পূর্ণ হয়েছে। আর এ অদৃশ্যের সংবাদও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। 
রে বিদ্বেষ, গৌড়ামী এবং ষড়স্তুগুলোর কারণে হুযূর সাল্লান্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি৷ হুযূর সাল্লাল্াহু আলায়হি 
নই জয়ী হয়েছেন। বনু ক্রায়যাকে হত্যা করা হলো, বন্‌ নযীর আপন জনুস্থান থেকে বহিকৃত হলো। আর ইহুদী ও বৃ্টানদের উপর “দিয়া 


জীকা-২৪৯. অৰ্থাৎ যেভাবে রংকাপড়ের বাইরে ও ভিতরে প্রসারিত হয়, অনুকূপভাবে, আল্লাহ্র ধনের সত্য বিশ্বাসগুলোও আমাদের শিরা-উপশিবায় ছড়িয়ে 
পড়েছে। আমাদের ভিতরে ও বাইরে. অন্তর ও শরীর তারই রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। আমাদের রং (শুধু) জাহেরী রং নয়, যা কোন উপকারই করে না; 
বরং এটা অন্তরলমূহকে পবিত্র করে। বাইরে এর চিহ্নসমূহ চালচলন ও কার্যকলাপ থেকে প্রকাশ পায়। শৃষ্ানগণ যখন কাকে আপন ধর্মে দাখিল করে 
কিবা তাদের নি-ট কোন সন্তান জনা নেয় তখন তারা পানিতে হলদে রং মিশিয়ে তাতে সে বাতি কিংবা পুত্রকে ডুব দেয়ায় আর বলে থাকে, “এখন সে 


শরকৃত বৃষ্টি হয়েছে" এ আয়াতে এরই 
খনকরাহয়েছেযে, এ জাহেরী বংকেন 
কাজে আসবে না। 


সর্বশ্থথম আসমানী কভার প্াপ্ত। 
আমাদের ক্বলাই প্রাচীনতম, আমাদের 
ধর্মই প্রাটীন। নবীগণ আমাদের মধ্য 
থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাংবশবকুল 
সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লা্লাছ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যদি নবী 
হতেন, তবে তিনি অবশাই আমাদের 
মধ্য থেকে আবির্ভূত হতেন।” তাদের 
(জবাবে এ আয়াত শরীফ নাখিল হয়েছে। 
জঈকা-২৫১. তারই পূর্ণ ইখতিয়ার । 
তিনি আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাবেই 
ইচ্ছা নবী করেন- হোক আরব থেকে, 
তুৰা অন্য কোন দেশ বা গোত্ৰ থেকে । 


আল্লাহ সমকক্ষ স্থির করিনা এবংইবাদত 
ও আনুগত্য শুুতঠারই জন্য করি ।কাজেই, 
আমরাই প্রকৃত সম্মান ও পুরস্কারের 
উপযোগী । 

চীকা-২৫৩. এর অকাটা গবাৰ হচ্ছে 
এটাই হে, আনা সৰ্বাপেক্ষা অধিক 
জাত। কাজেই, ভিদিই ঘখন বলেছেন- 
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(অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীষ না ছিলেন ইহুদী, 


পারা ৪১ 





[অধিক উত্তম? এবং আমরা তারই ইবাদত 
|করি। 


৯৩৯৮ (হে হাৰীৰ!) আপনি বলুন, “আল্লাহ্‌ 
সম্পর্কে (আমাদের সাথে) কি (তোমরা) বিতর্ক 
[করছো (২৫০)? অথচ তিনি আমাদেরও মালিক, 
এবং তোমাদেরও (২৫১); এবং আমাদের কর্ম 
[আমাদের সাথে আর তোমাদের কর্ম তোমাদের 
|সাথে; এবং আমরা শুধু তারই (২৫২); 


বেশী, না আল্লাহ্‌র (২৫৩)? এবং তার চেয়ে 
চীকা-২৫২. আমরা অন্য কাউকে | অধিক' 


অত্যাচারী কে, মার নিকটরয়েছেআল্লাহর 


পক্ষে সাক্ষ্য, আর সে তা গোপন করে (২৫৪)? 
অনবহিত 
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আনাবিল - ১ 


লা ছিলেন খৃষ্টান) তখন তোমাদের এ কথা বাতিল ও ভিতিহীল বলে প্রমাণিত হয়েছে। 


ভীকা-২৫৪. এটা হচ্ছে ইহুদীদের অবস্থা, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাক্ষ্যগুলো গোপন করেছে, যা তাওয়ীতে উল্লেখিত ছিলো, তা হলো, 'সৃহা্মদ মোশুফা 
সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তারই নবী'। আর তার বৈশিষ্ট্যাবলী হবে এরূপ এবং হযরত ইবাহীয় আলায়হিস্‌ সালাঘ মুসলমানই ছিলেন আর 
একমান এহণীর ধর্ম হচ্ছে ইসলাম; ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম নয়। * 





* ‘থম পারাসমাপ্ত। 


